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0۳ বাধাল চশমাটা ৷ সেদিন রাতে 'বাস থেকে নামার মুখেই পতন 1 
¢ চোটটা সামান্য হলেও চশমাটা একবারে ভেঙে চুরমার । চশমা 
ছাড়া আঁম কানা 1. তাই সেই রাতেই Sem মীত্তরদা*র চশমার 
দোকানে | 

SITET বললেন, আপনার তো গোলমেলে পাওয়ার | কাল রাতের 
আগে পাবেন না | 

সেটা যে আম জাননা, তা নয়। তব বললাম, জানেনই তো 
আমার চোখের অবস্থা । তা অন্য কোন একটা চশমা যাঁদ ধার দেন | 

কথাটা শেষ করার আগেই শীত্তরদা বলেন, আর বলতে হবে না। 
এক বুড়োর একটা চশমা পড়ে আছে বেশ কিছুদিন ধরে। আপনার 
মতই পাওয়ার ৷ দেখুন তো হয় কিনা ? 

একটু সেকেলে চশমা, চোখে কিন্তু লেগে গেল বেশ। সেটা নিয়ে 
ফিরলাম TT । 

রাতটা ভালই কাটল | কিন্তু গোল THT আঁফস যাওয়ার রাস্তায় | 
রোজকার মতই IT view সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে 
যাচ্ছে। চারাঁদকে তাকিয়ে দেখি সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে 
যাচ্ছে। দুরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু 
এতাঁদনের দেখা শ্বেতপাথরের [ভিক্টোরিয়া কাঁণ্টপাথরের মত কালো হয়ে 
গেল ক করে বুঝতে পারলাম TT | 

এদিক ere তাকিয়ে MIA, ছেলে বুড়ো, মেয়ে মদ্দো সবাই মুখে 
একটা করে গ্যাস মুখোশ এঁটে চলেছে। সবাই কেমন যেন ۱ 
ব্যাপার দেখে একজনকে RR জিজ্ঞেস কার, وا‎ নির্বিকার ভাবে 
সে চলে যায় কোন উত্তর না 1۳5 । তারপর আরেকজনকে--আরো-- 
আরো “অনেককে । কিন্তু কেউ যেন আমার কথা শুনছেই না? অবাক 
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হয়ে দৌখ, প্রত্যেকের কানেই রয়েছে ar এড যন্ত্র, কিন্তু কেউ কোন 
কথা বলছে না। ইশারাতেই কাজ চাঁলয়ে নিচ্ছে। চাঁরাঁদকে যেন 
ধুলোর ঝড় উঠেছে তাতে দম নিতে FG হচ্ছে বেশ-_হ্াীচিও আসছে | 

চারাঁদকের এত বোবাকালা মানুষ দেখে ভয়ে আঁফসের মধ্যে ঢুকে 
পাঁড়। সেখানেও দৌখ আমার চেনা কেউ নেই__-সব অন্য লোক। 
পৃথিবীর যে বিরাট মানচিন্রটা সামনে রেখে এতাঁদন কাজ করোছ তার 
জায়গায় নতুন একটা 7105 টাঙানো রয়েছে । তাতে তন ভাগের 
জায়গার প্রায় পৌনে চারভাগই জল--বাকটা স্থল ۱ 

কিছুই বুঝতে পার না। ভয় পেয়েই বাইরের দিকে তাকাই 1 
সারা পাঁথবীটাকেই তখন আমি দেখতে পাঁচ্ছ। সময় দ্রুত سای‎ 
চলেছে ۱ দ:হাজার সাল পার হয়ে গেছে কবে। ২০৯৯ সালের শেষ 
1۲۳ ۱ সমদদ্রের জল ফুলে ফেপে উঠছে | তালিয়ে যাচ্ছে ANE তীরের 
একটার পর একটা দেশ, শহর, বন্দর | 

ঘামতে শর, করোঁছ ততক্ষণে । ভয় পেয়ে চশমাটা খুলে মুখ মুছে 
তাকাই। দৌখ, সব যেমনকার তেমান আছে। সেই পুরনো সহ- 
SAT মধ্যেই কাজ করাছ আম । 

আশ্বস্ত হয়ে চশমাটা IY | আবার সেই অবস্থা। পহীথবীর বয়স 
বাড়ছে-_মহাপ্রলয়ও গ্রাস করছে তাকে | 

চশমা খালি, পার। বুঝতে পার যাদুচশমা এটা । এটা পড়লেই 
আগামী দিনের পাঁথবাটাকে দেখা যায় কিন্তু আগামী ?দনের 
পৃথিবী IF এত ছোট হয়ে যাবে? মানুষজন হবে বোবা কালা ? 

ভয়ে আতঙ্কে কোনরকমে অফিস করে সোজা 'মীত্তরদার দোকানে | 
চশমাটা খুলে দিয়েই বাল এই নিন আপনার চশমা-_একেবারে পাগলা 
করে দিল ı 

কথাটা শেষ হবার আগেই কে যেন হেসে উঠল। তাঁকয়ে দোখ এক 
বদ্ধ। Tater বললেন, এ'রই চশমা । এতাঁদন বাদে নিতে 
এসেছেন। দন ওটা । আর এই নন, আপনারটা তোর হয়ে গেছে। 

বদ্ধ বলেন, খুব ভয় পেয়েছেন তো? -পাবারই কথা। সত্য 
সাত্য বছর সত্তরের মধ্যে পৃথবীর অনেকটাই তাঁলয়ে যাবে মহাসমনুদ্রের 
মধ্যে। শব্দের দাপটে মানুষ হয়ে যাবে কালা । কানে শুনতে না 
পাওয়ার জন্য কথা বলার, ইচ্ছেটাকেও ফেলবে হারিয়ে । পাথবীটাকে 
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এমন করে সবুজ বাঁড় মানে গ্রিন হাউস করে তুলবেন না। এখনও 
সময় আছে সাবধান | 

বিরাট এক চেতাবাণী Tacs যেন মিলিয়ে গেলেন বৃদ্ধ । মহাপ্রলয়ের 
আশঙ্কায় আম তখনও কাঁপাঁছ থরথর করে | 

এই পর্যন্ত বলে ছোটকা একটু থামতেই Lin, বিষ্টু, বড়, TT 
একবারে হৈহৈ করে ওঠে। FAAS ওদের মধ্যে একটু বড় ۱ তাই চোখ 
টো বড় বড় করে বলে, বেশ কম্পাবিজ্ঞানের একটা গঞ্প বললে ছোটকা | 

TA বলে, ছোটকা, এটা তাহলে সত্য নয়, গল্প | 

ছোটকা বলে, দেখ এটা তোদের কষ্পাবজ্ঞানের' গঞ্প মনে হতে 
পারে। কিন্তু এটা গল্প নয় সাত্য। সাঁত্য সাঁত্য এই ধরনের 
আশঙ্কার কথা শযানয়েছেন বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েক বছর আগে | 

১৯৮৫ সালের অক্টোবর । আস্ট্রয়ার ভিলাক শহরে জড়ো হলেন 
বিশ্বখ্যাত &০ জন বিজ্ঞানী । পাঁরবেশ Ra Tia আলোচনার পর 
তাঁরা বললেন, “গ্রন হাউস এফেব্টে'র দরুন পৃথবীর তাপমান্রায় এখনই 
অনেক হেরফের হয়ে গেছে। উত্তর গোলার্ধের আবহাওয়ায় উত্তাপ 
বাড়ছে সেই হারে। ফলে সেখানকার বরফ গলতে * করেছে। 
তাঁরা হিসেব-নকেশ করে জানান, আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ 
ALA আরো দেড় মিটার উঠে আসবে, তাতে আগামনী শতাব্দীর 
শেষেই তাঁলয়ে যাবে পাঁথবীর অনেকটাই । এখনই সমুদ্রের জল 
বেড়েছে ৩০ সোশ্টামটারের মত। গত শতকেও সমুদ্রের জন TGA 
হার ছিল প্রাত দশকে '০১ Mora কিন্তু এখন সে হার 6 থেকে ২৫ গণ 
পর্যন্ত বাড়তে পারে । অতএব সাবধান । খোদার ওপর খোদকার 
করতে গয়ে মহাপ্রলয়কে ডেকে আনবেন না। “মানুষ মানুষের জন্য? 
বলে শুধ গান না বেধে পৃথিবীকে “গ্রিন হাউস’ করা থেকে বিরত 


হবার রাস্তা নিন- পান্তা দেখান | 
ছোটকা চুপ করার সঙ্গে সঙ্গে TAET বলে, ছোটকা, এই faa হাউস 
বা সবুজ বাড়িটা কি? 


_ শীতের দেশে, বিশেষ করে যেখানে বরফ জমে থাকে অনোঁদক ধরে, 
সেখানে সবাঁজ চাষের জন্য বিজ্ঞানীরা আশ্রয় নিয়েছেন এই পদ্ধাতির ৷' 
আগাগোড়া কাঁচের Cola একটা ঘর। MID বলতে শুধু মেঝেটা, 
অবরুদ্ধ সেই কাঁচের ঘরে নিয়ামত সেচ দিয়ে মাটিতে বোনা হচ্ছে; 
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Wel! বাইরের হিমেল হাওয়া ঢুকতে পারছে না ভেতরে |. শ্বাস 
প্রশ্বাসের দরুন শাক-সবাঁজ থেকে REA আসা কার্বন ডাইঅক্সাইড 
- বেরোবার রাস্তা না পেয়ে ভার করে তুলেছে কাঁচের ঘরের আবহাওয়া | 
প্রস্বেদনের জন্য শাক-সবাঁজ থেকে. ERE আসা জলকণায় ভেতরের 
বাতাস হয় আরো TE | তাছাড়া সেচের জল তো আছেই Ein 
FAT উত্তাপবাহী অবলোহত_রা*ম বা ইনফ্রা-রেড কাঁচের দেওয়াল, 
ভেদ করে ঢুকছে ভেতরে ৷ মাটি, গাছপালা শোষণ করছে সে উত্তাপ | 
আপাতত রশ্মির পারত্যন্ত অংশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় আবার 
আকাশে । কিন্তু সবুজ বাঁড়র ভারি কার্বন ডাইঅক্মাইডের স্তর 
সে রাঁশ্মর ফেরার পথ দিচ্ছে বন্ধ করে। ফুলে ঘরের উত্তাপ বাড়ছে 
আরো। তাই বাইরে শীতল পাঁরবেশ থাকলেও সবুজ ঘরের ভেতরটা, 
বেশ গরম, ফলে চাষও হয় বেশ ভালই | র 

TN বলে, এটা:তো বেশ মজার ব্যাপার। কায়দা করে বরফের 
দেশেও বেশ ফসল ফলান যাচ্ছে। টি 
হা, এ পর্যন্ত ব্যাপারটা মন্দ নয়। কিন্তু আবহাওয়ার 
পাঁরবর্তনে ۰25۳5 এখন HS aie হয়ে উঠছে। আগে জবালান 
হিসেবে ব্যবহার করা হত কাঠ। তাতে য়ে কার্বন ' ডাইঅক্সাইড, 
নানারকম হাইড্রোকার্ব'ন যৌগ, সামান্য কার্বন মনোক্সাইড এবং জলীয় 
বাছপর উদ্ভব হত তার অনেকটাই শোষণ করত দেশের বনভাম, মহাসাগর, 
নদীনালার জল। ফলে আবহাওয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা তেমন 
বাড়তে পারত না।  . b 

কিন্তু এখন রান্নাঘর থেকে কলকারখানা সর্বত্রই কাঠের বদলে জ্বালানির 
জায়গা নিয়েছে কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম 1 তারওপর মোটর, লা, 
তাপাবদন্যৎ কেন্দ্র ইত্যাঁদ চালাতেও ব্যরহার করা হয় পেক্রোলিয়াম এবং 
কয়লা । আর এইসব জীবাশ্ম هت‎ আতিরিক্ত-ব্যবহারের ফলে 
বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে সঙ্গে নাইট্রোজেন অক্সাইড, 
হাইড্রোকার্বন গ্যাসের মাত্রা গত ৫০ বছরে বেড়েছে আতঙ্কজনকভাবে। 
ওঁদকে আবাদ, বসতের জন্য যথেচ্ছ ব্‌ক্ষানধনের ফলে TAT ডাই- 
অক্সাইড শোষণের মান্রাটাও কমছে ; : : 

আবার জমিতে নাইট্রোজেন সারের ব্যবহারের ফলে নাইট্রোজেন 
অক্সাইডের মানা বেড়েছে বাতাসে । পচা গাছগাছালি বাড়াচ্ছে 
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۰ 


۰ 


5730972112۱1 গরু মোষের দেহ থেকে ERE আসা হাইড্রোকার্বন 
এই মাত্রাকে দিয়েছে আরো বাড়িয়ে পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলকে 
এই গ্যাস করে তুলেছে ভাঁর। অবলোহত রাশ্মর বিকীর্ণ আলো 
আকাশে ফেরার পথে এই স্তরেই হচ্ছে শোষিত, ফলে আবহাওয়ামণ্ডল 
হচ্ছে তপ্ত | 
ওদিকে UG I রয়েছে যে ওজোনের LIA স্তর প্রাতহত করে 
প্রাণী এবং উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষীতকর সূর্যের আত-বেগ্নি রাশম বা 
আলট্রা ভায়লেট রে-কে, সেই স্তরও হারাচ্ছে ভারসাম্য Tas, হিমঘর, 
ফোম, রঙের স্প্রে ইত্যাঁদ io যে প্রচুর পাঁরমাণে ক্লোরোফ্লুরো 
কারন ব্যবহার করা হচ্ছে উধর্বাকাশে তার সঙ্গে ওজোনের 58 
ওজোন ST হয়ে উঠছে ATM) ফলে و‎ আত E রশ্মির 
মাত্রা যেমন বোশ পাঁরমাণে এসে পড়ছে তেমনি স্তর হাল্কা হওয়ায় 
ওজোন আর আগের মত অবলোহিত APACS শোষণ করতে পারছে না | 
ফল- পাঁথবীর বায়ুমণ্ডলের. তাপমাত্রা বৃদ্ধি । 
জাঁমতে ব্যবহৃত নাইট্রোজেন কোন কোন UGG আবহাওয়ায় 
নাইট্রোজেন অক্সাইডের was দিয়েছে aie: এই নাইট্রোজেন 
অক্সাইডের সঙ্গে সঙ্গে রাশ্মর ÎT আবহাওয়ামণ্ডলের আঁবঝ্সজেন Te 
পাঁরণত হচ্ছে ওজোনে 1 আবহাওয়া পরিমণ্ডলের প্রথম স্তরে ওজোনের 
মান্রা বাড়ায় ক্ষাত হচ্ছে গাছপালা এবং প্রাণীজগতের | 
বিজ্ঞানীরা বললেন, গত লক্ষ বছর ধরে আবহাওয়ামণ্ডলে কার্বন ডাই- 
অক্সাইডের ME GIRO এক থাকলেও, জনসংখ্যা বৃদ্ধ, আতআধুনিক 
AST প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানির আত 
ব্যবহার, যথেষ্ট বুক্ষানধনের ফলে এই শতকের গোড়া থেকে বাতাসে 
কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বেড়েই চলেছে, বেড়েছে মিথেনের মান্রাও 1 
আর এইসবই আবহাওয়ামণ্ডলকে করছে উত্তপ্ত, তাতে প্রসার ঘটছে মরু 
অঞ্চলের, খরা দেখা Ma বস্তীর্ণ এলাকায়। এরই ফলে আবার দেখা 
যাচ্ছে ধুলো ঝড় ইত্যাদি। আর এসব ছুই ডেকে আনছে 
মহাপ্রলয়কে | 


SS 
ب‎ FY 


বাতাসে বিষ 


(oles ওই শেষ কথা, ‘এসবই ডেকে আনছে মহাপ্রলয়কে' যেন 
ভার করে তোলে বাতাসকে | A, বিল্টু, বুড়ি, বুবুল সবাই 
চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ | 

সেই ভার ভাবটা কাটাবার জন্যই ছোটকা এবার একটু হাল্কা সরে 
বলেন, কিরে চুপ করে গোল কেন সবাই ? মহাপগ্রলয়ের কথায় খুব ভয় 
পেয়েছিস মনে হচ্ছে ? 

বলে, আচ্ছা ছোটকা, সাত্য যাঁদ মহাপ্রলয় হয়, মানে সমুদ্রের 

জলে যাঁদ চারদিক ভেসে যায় তাহলে আমাদের কি হবে ? 

বিল্টু বলে, কি আবার হবে £ সেই নোয়ার নৌকো আসবে, আর 
তাতেই আমরা চেপে বসব 1 

FAG বলে, নোয়ার নৌকো ক, বল লোহার নৌকো | 

বল্টু সঙ্গে সঙ্গে ভেংঁচ কেটে বলে, ITTY, কিছ; জানে না, সব 
IS নাক গলানো চাই। লোহা নয়, ওটা নোয়ারই নৌকো | 
কেন বাইবেল পাঁড়সান | 

না, আমাদের ওসব পড়ায় না। তাছাড়া বাইবেলের সঙ্গে নৌকোর 
কি সম্পর্ক ? 

ই আছে। বাইবেলে আছে, পৃঁথবীতে যখন মহাপ্রলয় আসে তখন 
নোয়া তার নোঁকোতে মানুষ থেকে শুর; করে সব রকম প্রাণী, গাছপালা 
ইত্যাদি একটা-দুটো করে নৌকোতে তুলে নেয়। প্রলয় থামতে সেসব 
থেকেই শর হয় আবার নতুন AAG | 
_ বড় এবার বলে, ও, তাই বল। তাহলে আমরাই তো সে নোঁকোয় 
ন্উঠব, 5 না ছোটকা | 

হ্যাঁ, তোর মত ব্দাড়কে নৌকোয় নিতে বয়ে গেছে নোয়ার। 


Y 


বিল্টুর কথায় রেগে গিয়ে বাঁড় বলে, আমাকে নেবে না, তবে 4 
তোকেই নেবে | ০০ 

নেবেই তো। 

বয়ে গেছে। 

2:1 আর বল্টুর মধ্যে প্রায় মারামারি লেগে যায় দেখে ছোটকা বলে, 
এমন করলে কিন্তু আম আর গল্প বলব না | 

ওই. একাঁট কথাতেই কাজ হয়। ওরা দুজনেই আবার ভাব করে 
বলে, না ছোটকা, YA বল | 

TAT এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনছিল ۱ এবার বলে, আচ্ছা, ছোটকা, 
তুমি এতক্ষণ যেসব কথা বললে, তার থেকে বুঝলাম_ নানারকম নোংরা 
জানিসপত্রে বাতাস ভার হয়ে উঠেছে বলে সুর্যের করণ পাঁথবী থেকে 
ঠিকমত ফিরে যেতে পারছে না। তার ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া 
বাড়ছে | এইভাবে জল বাড়লে একাঁদন হয়তো সারা পাঁথবীটাই 
তলিয়ে যাবে জলের তলায় । এইতো? 

হ্যাঁ। 

কিন্তু ছোটকা, এটা তো অনেক পরের ব্যাপার ۱ কিন্তু এইভাবে 
বাতাস যে নোংরা হচ্ছে, তাতে এখন আমাদের কোন ক্ষাত হচ্ছে না ? 

হচ্ছে না আবার? একটা জানস লক্ষ্য করেছিস £ যাদবপুর 
থেকে উচ্টাডাঙ্গায় আসাঁছস । নয় নম্বর বাসের দোতালায় জানলার 
ধারে একটা সিট পেয়ে বেশ আরাম করে ঘুমোতে শুর করে দিয়েছিস | 
কোথা দিয়ে যে সময় চলে যাচ্ছে তার খেয়ালও নেই। কিন্তু যেই 
অরাঁবন্দ সেতুর ওপর বাসটা উঠল তখনই তোর ঘুম ভেঙ্গে গেল । তুই 
বেশ খুক খুক করে কাশতে শুর; করাল | তারপর দেখাল, তুই একা 
নয়, অনেকেই কাশছে । আর এটা একাঁদন নয়, রোজকার ব্যাপার | 

ঠিক বলেছ ছোটকা । অরাবিন্দ সেতুতে বাস ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দোখ 
গলা খুসখস করে, চোখ দুটো কেমন যেন জরালা-জবালা করে। এমন 
কেন হয় বলতো ছোটকা ? 

এর কারণ, উল্টোডাঙ্গার ওই অণ্চলটাতে বাতাসের মধ্যে প্রচুর ধুলো- 
বাল ময়লা রয়েছে | আশেপাশে রয়েছে আ্যাঁসডের কারখানা । সেই 
NSS PE বাতাসে-_আর তাতেই চোখজবালা, গলা APRA 


q 


আচ্ছা ছোটকা, বাতাসের এইসব ময়লা বা গ্যাসে গলা STH বা 
চোখজবালা করা ছাড়া আর ছু হয় নাতো ? 

হয় নাআবার। শহরে আর যেসব অণ্চলে নানারকম কলকারখানা 
আছে, সেখানকার বাতাস গ্রামের বা যেখানে অনেক গাছপালা আছে তার 
চেয়ে অনেক খারাপ । তাই শহরে বা শিল্পাঞ্চলের মানুষের প্রায়ই 
মবাসকষ্ট, মাথাধরা, হাঁপানি ইত্যাঁদ রোগে ভুগতে হয়। আর কোন 
কারণে একবার যাঁদ বাতাসে ওই জাতীয় বিষাক্ত গ্যাসের মান্রা বেড়ে যায় 
তাহলে মানুষ মারা পর্যন্ত যায়। 

ভোপালে তো তাই হয়েছিল, না ছোটকা ? 

হ্যাঁ ঠিক বলোছস। ১৯৮৪ সালে ২ ডিসেম্বর রাতে ভোপালে 
ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানা থেকে গ্যাস বোরিয়ে সেখানকার বাতাসকে 
এমন বিষান্ত করে তোলে যে তাতে তিন -হাজারের বোঁশ মানুষ মারা 
যায়। আর বেচে থেকেও একেবারে অকেজো হয়ে গেছে আরো GO | 
হাজার মান্য ৷ বলতে পাঁরস, মানুষের ইতিহাসে এতবড় موم‎ 
দুর্ঘটনা এর আগে আর কখনো ঘটেনি | 

আচ্ছা ছোটকা, বাতাসে হঠাৎ করে এই ধরনের 13575 গ্যাস মেশা 
ছাড়া অন্য কোন ঘটনায় এমনভাবে দম নিতে না পেরে মানুষ কি 
মারা গেছে ? 

কেন যাবে না। এ ধরনের অনেক ঘটনাই ঘটছে | তবে এসব বোশ 
ঘটেছে ইউরোপ. বা আমোরকার দেশগুলোতে । ওই সব দেশে ঠাণ্ডা 
অনেক বোঁশ বলে বাতাস সব সময়ই একটু ভার | তার ওপর ঠাণ্ডা 
থেকে বাঁচার জন্য এসব দেশের মানুষ অনেক বেশি আগুন জালে | 
ঘর গরম করার জন্য ফায়ারপ্নেসে দিনরাত কাঠ আর কয়লা LS বাতাসে 
ধোঁয়া ছাড়ে। ওই ধোঁয়া আর ময়লা মিলে কুয়াশার মত সৃষ্ট করে 
ধোঁয়াশা । আর এই ধোঁয়াশা-তে দুর্ঘটনা ঘটার খবর আকছাড়ই পাওয়া 
যায়। কিন্তু ১৯৫২ সালে লণ্ডনে যা হয়েছিল তার মত শোচননীপ ঘটনার 
নাজির আজও নেই ۱ 

এ যে ভয়ানক ব্যাপার ছোটকা। ব্যাপারটা কি হয়েছিল একটু বলবে > 

কেন বলব না, এগদলো তো তোদেরই জেনে রাখা উচিত। এসব 
জানলে পরে তোরা অনেক সচেতন হাঁ আর তোরা সচেতন হয়ে ব্যবস্থা ' 
TAGS থাকলেই হবে অ।সল PE | 


& 


২. তি 71 

- বলছি 8, বলাছ। আগেই: বলোছ সেটা হল ১৯৫২ সালের 
কথা । ডিসেম্বরের ৩ CST) AWA বুকে GT ছিল অসম্ভব 
আলো ঝলমলে একটা শীতের দিন। আগের রাতেই শেষ শীতের 
প্রবাহটা চলে গেছে | উত্তর দিক থেকে বইতে শুর করেছে যেন বসন্তের 
হাওয়া। দুপুর নাগাদ তাপমাত্রা ৪০ Twice ছাঁড়য়ে গেল | 'হাওয়ার 


. আর্দুতার ভাগও প্রায় ৭০ শতাংশের TON নীল আকাশ জুড়ে দেখা 


দিয়েছে সাদা হাল্কা মেঘ | আবহাওয়ার ওই রুপ দেখে সারা লণ্ডন 


যেন নেমে. পড়ল রাস্তায় । জোয়ান, বুড়ো, বাচ্চাকাচ্চার কোলাহলে 


AUC রাস্তা একেবারে জমজমাট হয়ে উঠল। 

এটা ছিল মাত একাদনের আনন্দ। পরাদনই সব. কিছ; যেন‏ و۳ 
পাল্টে যেতে থাকল ৷ ব্যারোমিটারের পারা তরতর করে নামতে থাকল |‏ 
বাতাসে EIS বাড়তে থাকে । আকাশ SCG ঘন ধুসর মেঘের‏ 
আনাগোনা | বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। সমস্ত কলকারখানা আর বাঁড়র‏ 
ma থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বৌরয়ে আসছে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া,‏ 
সেই সঙ্গে ছাই আর সালফার ডাই-অক্সাইডের মত নানা ক্ষাতকর গ্যাস |‏ 

আচ্ছা ছোটকা, একটু আগে তুমি ওই যে ব্যারোনিটারের কথা বললে 
ওটা কী? 

TATA এক কথায় ছোটকা বলে, আচ্ছা تک‎ তোর জবর হলে তোর 
মা কি করে তোর জ্বর মাপে ? 

কেন, থার্মোমিটার দিয়ে । বগলে থার্মোমটারটা MA রাখে 
খানিকক্ষণ, আর তারপর গম্ভীর সরে বলে, ATS, তোমার টেম্পারেচার 
এখন ৯৯ ۱ একদম নড়াচড়া করবে না__টুপচাপ শুয়ে থাকবে | 

{ঠক । তাহলে তুই থার্মোমিটার দেখোছস তো। ব্যারোমটারকে 
বলতে পারিস ওই TROT বড়দা । থার্মোমিটার MA যেমন 
TACIT গায়ের উত্তাপ দেখা হয়, ব্যারোমটার TTC তেমান_ দেখা হয় 
আমাদের চারপাশের আবহাওয়ার DAA | 

বলে, হ্যাঁ। তুমি এখন লণ্ডনের যে গল্পটা বলাছলে‏ اد 
সেটাই বল ॥‏ 

ওটা গল্প নয় রে, সাঁত্যকারের ঘটনা | ۱ 

ওই একই হল ছোটকা। তুমি বল তো | 


5 


গল 


শোন তবে, WMT মধ্যেই মানে ৬ ডিসেম্বর অবস্থা হল আরো 
APA! ঘন কুয়াশায় ভরে গেল চাঁরাদক । এত কুয়াশা যে একহাত 
দুরের মানুষকেও দেখা যায় না। কুয়াশার জন্য আকাশে প্লেন উড়ল না, 
রাস্তায় GMAT চলল না। বাতাসে আর্দ্রতা শতকরা একশ ভাগ হয়ে 
গেল, তাপমাত্রা নেমে এল শুন্য TA নিচে । সমস্ত লণ্ডন শহরটা যেন 
মড়ার শহর হয়ে গেল । সবাই বাড়তে খল فک‎ বসে রইল আর যাদের 
নেহাৎই বেরোতে হল তারা PARAT বাঁচাতে সার্জক্যাল মুখোশ 
পরে নল | 

STU হাত থেকে বাঁচতে প্রাতাঁট বাঁড়র ফায়ার প্রেসে জবলতে 
থাকল গনগনে MET স্টোভ, ফানেস APR, একসঙ্গে জবলতে 
থাকে। আর এতে যা হবার তাই হল। বাতাস ভরে যেতে থাকল 
নানা রকম বিষান্ত গ্যাসে, ছাই এবং অন্যসব TER কণায়। আর 
বাতাসের ওইসব জঞ্জাল- লক্ষ কোট সেনার মত একসঙ্গে আঙ্কমণ করতে 
থাকল প্রাতটি মানুষ, জীবজন্তুকে। 

বাতাসের ওই গ্যাস এবং নোংরা ছাই জঞ্জালে সবার চোখ জালা 
করতে থাকল, গলা LAA করতে থাকল | দলে দলে মানুষ وه‎ 
'হয়ে হাসপালে 915 হতে.থাকল। তাতেও কিন্তু রেহাই পাওয়া গেল 
না। হাসপাতালে বাড়তে থাকল মৃত্যু সংখ্যা | 

সেবারের সেই প্রচণ্ড শীতগ্রবাহ্‌ ১০ ডিসেম্বর লণ্ডনের ওপর Incl 
চলে গেল। মানুষ আবার 22125 নিশ্বাস নিতে পারল | 

কিন্তু এই جات‎ শীত, ধোঁয়াশা আর বাতাসের জঞ্জালে কত লোক 
মারা গেল জানস ? ওই Pinca ধোঁয়াশার প্রত্যক্ষ বাল হল চার 
হাজার ALY আর পরের দু মাসে RRE ওঠা বাতাস নশ্বাসে নিয়ে 
দীর্ঘ অসুস্থতার মধ্যে মারা গেল আরো আট হাজার মানুষ ৷ 

তুমি বলছ fe ছোটকা, বাতাসে ধোঁয়া আর ময়লা OT এমন কাণ্ড, 
করতে পারে ? 

পারে বই ক REI সেই জন্যই তো FATT জুড়ে আজ প্রাতাঁট 
জায়গায় MAA বাতাসকে বশহদ্ধ রাখার কথা বলছে | কোনরকমভাবে 
বাতাসে যাতে ক্ষাতকর কোনাঁকছ_ জমতে না পারে তার জন্য সবাইকে 
হিয়ার করা হচ্ছে। এমন কি রাষ্ট্সংঘ পর্যন্ত ৫ জুন তাঁরখটাকে 
পাঁরবেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে | ; 


১০ 


ছোটকা, তুমি TU এই যে ঘটনাটার কথা বললে, এটা তো‏ وس 
নেহাৎই একটা দুর্ঘটনা-_একবার ঘটে গেছে। এর জন্য ভয় পাওয়ার‏ 
কি আছে ?‏ 

আছে TIA, ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে । তাছাড়া এটা 
কোন জায়গায় হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া একবারের ঘটনা নয়। এই 
TUG কথাই ধর না কেন, ১৯৫২ সালের ওই ঘটনার চারবছর বাদে 
অর্থাৎ ১৯৫৬ সালেই সেখানে ঘটল প্রায় একই ধরনের ঘটনা । সেবার 
লণ্ডনে মারা যায় এক হাজার মানুষ। ১৯৬২ সালেও সেখানে চারশ 
লোক মারা যায় এই বায়? দূষণের জন্য ৷ 

লণ্ডনের মত ORTE ১৯৫৩ সালে এই ধোঁয়াশায় মারা যায় 
RAIS বোশ মানুষ। ১৯৬৩ এবং ১৯৬৬ সালেও একই কারণে 
সেখানে মারা যায় ALTA দ:’শ এবং ১৬৮ জন | 

আচ্ছা ছোটকা, তুমি এই যে লণ্ডন THAT িউইয়কের কথা বললে” 
তার একটা ব্যাপার 125 বুঝতে পার AT | 

বল, কোনটা তোর বুঝতে SPARTA হচ্ছে ? 

চি বেল বলতে থাকে টেক 
বল, এগুলো তো শীতের দেশ। সেখানকার মানুষ তো চিরকালই ঘরে 
বাইরে এইভাবে আগুন জেলে matey গরম রাখার চেষ্টা করে 
এই ধরনের আগুন জ্বালার জন্য বাতাসে বিষান্ত গ্যাস এবং নানা 
ময়লা জানস জমা হওয়ার ঘটনাও নতুন AA | এসবের মধ্যেই সেখানকার 
মানুষ বে+চেও থাকে। তাহলে হঠাৎ হঠাৎ করে এমন RA কেন 
ঘটে ? 

দেখ aaa, তুই যা বললি তা সাত্য। কিন্তু ব্যাপারটা কি হয় 
জানিস ৷ প্রথমত ওই সময় বাঁড়ঘর এবং কলকারখানায় স্বাভাবিকের 
অনেক বোশ আগুন জবলে বলে ধোঁয়া, ছাই এবং অন্যান্য ময়লাও অনেক 
বেশি বাতাসে মেশে তাছাড়া, ওই সময় তাপমাত্রার একটা উল্টো 
ব্যাপারটাও চলতে থাকে । আর তারই ফলে Cold হয় ওই ধরনের 
অস্বাভাবিক অবস্থার | 

ছোটকা, তুম যে বললে, আবহাওয়ার উজ্টো ব্যাপার-__তা জিনিসটা, 
{ক একটু বলবে ? 

নিশ্চয়ই TAT! তোরা তো প্রেনে চড়োছস ৷ 


১১ 


517 সেবার state ?গিয়োছলাম আমরা প্রেনে চেপেই । 
TE এখন প্রেনের দরজাজানলা সব বন্ধ থাকে বলে তোরা 
বুঝতে ۶۱1515, কিন্তু ব্যাপারটা জেনে রাখ, প্রেন যত ওপরের দিকে 


হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিকই ধরোছিস। দেখাঁব এই জন্যই কোন জায়গায় 
SUPT লাগলে সে জায়গায় বেশ জোরে বাতাস বইতে থাকে। কেন 
বলতো ? 

5,15 বলে, কেন আবার, যেখানে আগ;ন লাগে সেখানকার বাতাস 
গরমে বেড়ে হালকা হয়ে ওপূরে- উঠে যায় -আর আশপাশ এলাকা থেকে 
ঠাণ্ডা বাতাস সেখানে আসে বলে। 1 

TTS ۱ গরম বাতাস ওপরে উঠে গিয়ে আবার চাপের জন্য 
সঙ্কুচিত হয় এবং সেই অবস্থাতে ওপরের ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে মিশে 
ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাতাস AAT গরম হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়, 
তখন কিন্তু তা অন্য সব (FR সঙ্গে বেশ কিছ; us জিনিসও 
নিয়ে যায়। এটাই হচ্ছে স্বাভাবক নিয়ম | কিন্তু এক আধ সময় 
ব্যাপারটা একটু অন্য রকম হয়ে যায়। 

রকম ? 
বলছি a, অত তাড়া লাগাস না। এখন কোন কোন সময় 


কি হয় জানিস | গরম বাতাস ওপরে উঠতে উঠতে ঠাণ্ডা এলাকায় চলে 


তখন সেটা আর তার আশপাশের হাওয়ার চেয়ে হাল্কা থাকেনা । এই 
নতুন গরম হাওয়াটা আসলে নিচের ঠাণ্ডা হাওয়া আর ওপরের গরম 
হাওয়ার মধ্যে আটক পড়ে যায় ۱ -ফাঁদে আটকে পড়ে গিয়ে এই হাওয়া 
আবার নচেই ফরে আসে । চিরে আসার সময় কিন্তু বয়ে নিয়ে আসে 
, আকাশের সর 56۱ 1 
আরো একটা. ব্যাপার ঘটে অনেক সময়। যখন আবহাওয়ায় এই 
উল্টো; ব্যাপারটা থাকে, তখন ধোঁয়াশাকে বয়ে নিয়ে যাবার মত খুব 
বেশি বাতাস থাকে না। বাতাস বয় না বলেই বাতাসের দুষিত 
MMe ATES ওপরে বয়ে নিয়ে যেতে পারে ATI ফলে বাতাসে 
দুষিত পদার্থের পাঁরমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়তেই থাকে 1 - যতক্ষণ 
. না আবহাওয়ার পাঁরবর্তন হচ্ছে ততক্ষণ এই অবস্থাটা চলতেই থাকে ۱ 
আর ওই অবস্থাটা বোৌশ দিন চললেই ঘনিয়ে আসে বিপদ ৷ 
এ বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার IR কোন রাস্তা নেই ? 
কেন থাকবে না বুকুল। সে রাস্তা হচ্ছে, বাতাস Maa 5 
হওয়ার অনেক আগে থেকেই তাকে িশদদ্ধ রাখার জন্য লড়াই চালিয়ে 
যাওয়া | 
সেটা কিরকম ? 
দেখ, যোদন আমাদের ARAM MMS জবালতে শিখল,, 
সোঁদন থেকেই শুর; হল মানব সভ্যতার ইতিহাস । কথাটা সাত্যি। 
কিন্তু এ সত্য কথার সঙ্গে আরেকটা কথা আমরা বলি না, সেটা হল, 
যোদন থেকে মানুষ আগুন জবালতে শিখল ات‎ থেকেই শুরু হল 
মানুষের আয় কমাবার মারণ যজ্ঞ ۱ 
তোমার কথা TFS আমরা বুঝতে 5 রা আগদন 
জবালতে শেখার সঙ্গে মানুষের আয়ু কমার সম্পর্কটা বি? 
دناب‎ কথা শেষ হবার আগেই বল্টু বেশ ভারাক্ক চালে বলে; এই 
কথাটা তুই বুঝতে পারাল না دار‎ কি বোকারে! 
তার মানে ? 
তার মানে মানুষ AM MAT জবালতে শিখল তারপর থেকেই 
ঘরবাড়িতে আগুন লেগে AO মরাও শর হল ॥ তাই না ছোটকা ? 
না বল্টু, আমি মোটেই সে কথা রলছি-না। আম বলতে চাইছি, 
ST জবালতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসে মিশতে থাকল ছাই, আর 
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যা জবালানো হচ্ছে তার থেকে RRE আসা নানা ক্ষাতকর গ্যাস । 
তার ফলেই বাতাস দুষিত হয়ে উঠতে থাকল--আর এ দূষিত বাতাস 
যে মানুষের ক ভয়ানক FS করতে পারে তা তোদের একটু আগেই 
বললাম | 

IN এবার বিল্টুকে নিয়ে পড়ে । বলে, দেখ বিল্টু, তোকে দেখেই 
মাস্টারমশাই ca বলেছিলেন, ফাঁকা কলাঁস__-বাজে একটু ۱ 
‘জানাব না, শুনাব না সবাঁকছুতেই FORE করে তোর কিছ; বলা চাই-ই ৷ 

aan কথায় বল্টু তেড়ে উঠতেই তাকে থামিয়ে বুল বলে, 
ছোটকা, তোমার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানুষ যোঁদন আগুন জবালতে 
শিখল সৌঁদন থেকেই TAT শুরু হয়েছে | 

হ্যাঁ, সোঁদন থেকেই বাতাসে AMA বা অন্যান্য জীব-জন্তুর পক্ষে 
ক্ষাতকারক গ্যাস বা অন্যান্য আবর্জনা হাওয়ায় মিশতে থাকে । আর 
তাতে ফল যা হবার তাই হচ্ছে। 

কিন্তু ছোটকা, বুবুল যেন বেশ চিন্তিত ভাবেই বলে, ব্যাপারটা যাঁদ 
তাই হবে, তাহলে মানুষ এতাঁদন এর বিরুদ্ধে কিছু বলোন কেন ? 
‘এখনই বা একে নিয়ে তারা এত হৈ চৈ করছে কেন ? 

হৈ চৈ করার কারণ, বাতাসে WÄRS পদার্থের পাঁরমাণ ক্রমেই বাড়তে 
থাকায় এবং তার ফলে নানারকমের রোগের উপসর্গ দেখা দেওয়াতেই 
সবার এত চিৎকার, চে'চামোঁচ । আগের আগের যুগে বাতাসে দুষিত 
পদার্থ মিশলেও, মানুষের জীবন বিপন্ন করার মত আশঙ্কা দেখা দিত 
না বলেই চে'চামেচি হত AT I 

তাহলে বাতাসে এইসব ক্ষাতকর পদার্থের পারমাণ কবে থেকে বাড়তে 
থাকল ? 

NT এই প্রশ্নের জবাবে হঠাৎই ছোটকা বলেন, TAN, তোকে যে 
রুপোর পাঁয়জোরাট দিয়েছিলাম সেটা নিয়ে আয়তো রে। که‎ 
তাড়াতাঁড় তার রুপোর পায়জোড়াঁট নিয়ে আসে । ছোটকা সেট হাতে 
নিয়ে বলে, আচ্ছা SE, তোকে যখন এটা দদিয়োছলাম, তখনও কি 
রুপোর রঙ এমনই ছিল > 

তা কেন থাকবে । তখন বেশ চকচকে ছল এটা | কিছুদিন পরেই 
ময়লা হয়ে ٩۲۱ সাবান জল আরও fe সব দিয়ে মা পাঁর্কার করে 
দিয়েছিল 1 আবার দেখাঁছ এটা ময়লা হয়ে গেছে। 
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রুপোর জানস এমন ভাবে CHAT হারায় কেন জানিস ? 

কেন? 

বাতাসে যে সালফার গ্যাস রয়েছে তার সঙ্গে রুপোর AR 
জন্য । এখন মজাটা কি জানিস, ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত কিন্তু মানুষকে 
রুপোর 181۳06 পরিষ্কার করতে হত না। এমনিতেই সেগুলো 
চকচক করত। | 

তাই নাক? { 

হ্যাঁরে । ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ বেশ আয়েস করেই রুপোর 
“জানস ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু তারপর থেকেই রুপোর জিনিসে 
‘এই কালো দাগ পড়তে থাকে | 

বাতাসে ۲55 পদার্থের পাঁরমাণ তাহলে ষোড়শ শতকের পর থেকে 
বাড়ছে। 

MA TIA ওই সময় থেকেই কয়লা এবং জৰালানি তেলের 
ব্যবহারটা বেড়ে যায় আর বাতাসেও দূষিত পদার্থ বাড়াটা শুরু হয় 
ওই সময় থেকেই। ওই সময় থেকেই এই TAT নিয়ে মানুষের 
ভাবনা-চিন্তাও শুরু হয়। 

কি রকম ? AN iil 

57:7 নিয়ে প্রথম বইটি বেরিয়েছিল ১৬৬১ সালে। ব্রিটিশ 
সাংবাদিক জন এভালন ওই বইটিতে বায়ুদূষণ বন্ধের জন্য কৈ কি করা 
দরকার তার একটা তাঁলকাও MAREA বইটিতে তিনি স্পম্টভাষায় 
বলেন, আগের আগের যুগে মানুষ কাঠ কিংবা কয়লা জ্বালিয়ে বাতাস 
155 করলেও তার পাঁরমাণটা ছিল অনেক কম ৷ ওই সব জ্বালানি. 
থেকে যে ধোঁয়া কিংবা অন্য দুষিত পদার্থ Gra বাতাসকে বিষিয়ে 
দিত তা সহজেই বাতাসে ভেসে চলে যেতে পারত তাই তাতে ক্ষাতটাও 
হত অনেক কম। কিন্তু নগর এবং শিল্প গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই 
মানুষের বিপদ বাড়তে থাকে । কারখানায় কারখানায় যে পাঁরমাণ কয়লা 
পোড়ানো হয় তার ধোঁয়াতেই মানুষের ক্ষতি করে সবচেয়ে বোশ 1 
এভাঁলন তাঁর বইতে বায়ুদূষণ বন্ধের যেসব রাস্তা দেখান তার জন্য 

বলা হয়ে থাকে প্রথম বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ | 

আচ্ছা ছোটকা, এই TOT কি শীতের দেশেই বেশি হয়? 

একটু যে বেশি হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন 
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আর কোন একটা বিশেষ দেশ বাঅণ্চলের সমস্যা এটা নয়, মারা পৃথিবীর 
সমস্যা এটা ۱ 

AIG এতক্ষণে মুখ. খোলে । সে বলে, আচ্ছা cana, কাগজে 
একটা বিজ্ঞাপন দেখতাম কয়েকাঁট ছেলে মেয়ে আঁক্সজেন মুখোশ এ'টে 
স্কুলে যাচ্ছে_-এটা কি সত্য 2. 

পুরোপুরি ATS | 

কোথায় এমন হয়েছে ছোটকা ? 

জাপানে । আমাদের প্রাতবেশী দেশ.জাপানের পুরনো নাম নিপ্পন 
বা সূর্যোদয়ের দেশ। কিন্তু সেই সূর্যোদয়ের দেশেই বাতাস এত বোঁশ 
TE গ্যাসে তরে গেছে যে সাত্যই را نا‎ SS 

গোটা জাপানেই এমন অবস্থা ? 

না, ওদের ভাগ্য ভাল, এখনও গোটা জাপানে N তেমন হরি 
তবে ইয়োকাইচি শহরে স্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধুলা করে তখন 
প্রায়ই তাদের অমন অক্সিজেন মুখোশ পরতে হয় ।. আবার টোকিওতেও 
দেখোঁছ আর এক মজার ব্যাপার ৷ ॥ i 

1۳ রকম 2 

সেখানে ট্রাফক প্দীলশ সবচেয়ে ভিড়ের সময়ও 'রাষ্তায় গাঁড় 
নিয়ন্্ণ করাটা বন্ধ রেখে সরে পড়ে। সেখানে মোটর গাড়ির ধোঁয়া 
আর নানা FATS গ্যাসে বাতাস এত ভা যে-কোন ট্রাফিক MIE! 
পক্ষেই আধঘণ্টার বোশ একনাগাড়ে গাঁড় Tat করা সম্ভব হয় না। 
তারা আধঘণ্টা পরে পরেই রাস্তার মোড়ে বসানো আক্সিজেনের চৌবাচচা 
থেকে একবার পাঁরশহদ্ধ বাতাস নিশবাসে নিয়ে আবার কাজ করে | 

জাপানের অবস্থাতো AT, জার্মান, গ্রিস ইত্যাদি দেশের সমস্যা 
আবার আরেক রকম। ওইসব দেশে অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে গোদের ওপর 
বিষফোঁড়ার মত আরেক সমস্যা হ'য়ে প্রাচীন স্থাপত্যকে রক্ষা করা | 

কিরকম ? 

ওখানে নোংরা বাতাসে সুন্দর সাদা পাথরের নানা শিল্প সম্পদ, 
স্থাপত্য কালো হয়ে MARA TAS গ্যাসের ধোঁয়ায় ক্ষয়ে 
নম্টও হয়ে যাচ্ছে। 

TET :বলে, ছোটকা, আমাদের দেশে তাজমহল নিয়েও তো একটা 
সমস্যা দেখা দিয়েছে না ? 
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হ্যাঁ ঠিক বলোঁছস ৷ তাজমহলকে বাঁচাবার জন্য এখন নান্যাদক থেকে 
আওয়াজ উঠছে | 

তাজমহল ক করে বিপন্ন হল ছোটকা ? 

আগ্রা থেকে বেশ ছু দুরে মথুরায় বসেছে এক তৈল শোধনাগার ৷ 
সেই শোধনাগারের ধোঁয়ায় তাজমহলের সাদাপাথর ময়লা হয়ে যাচ্ছে দেখে 
এখন সবাই ভাবতে বসেছে কেমন করে একে রক্ষা করা যায় | 

আমাদের কলকাতার ভিক্টোরয়া মেমোরিয়াল হল কিন্তু ঠিকই আছে, 
না ছোটকা ? 

TNT কথার জবাবে ছোটকা বলে, হ্যাঁ, তা বলতে ANH, কলকাতার 
বাতাস নানা ভাবে RRE উঠলেও 'ভক্টোরয়া মেমোরিয়াল হলের এখনও 
তেমন ক্ষাত করতে পারোনি। তবে তার জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলে 
চলবে AT 1 .কেননা, যেখানে চারিদিক থেকে কলকারখানা কালো ধোঁয়া 
ছাড়ছে তাতে ঠিক ঠিক ব্যবস্থা না নিলে খুব ?শগাঁগর কলকাতার অবস্থাও 
হবে জাপান িংবা জাম্ণীনর মতই | 

ছোটকার একথায় সবাই কেমন যেন চুপ করে যায় ।.. ভাবষ্যতের ভয়ে 
সবারই কেমন যেন একটু ভীতু ভীতু ভাব। ছোটকা চুপ করে আছেন | 
ওরাও OR | 

সেই ভার আবহাওয়ার মধ্যেই ভেসে আসে AT প্রশ্ব, ছোটকা, 
ঠিক 1S ভাবে আমাদের চারাঁদকের আবহাওয়া বিষিয়ে উঠছে কিংবা 
কিভাবে তার থেকে রেহাই পাওয়া যায় নিসা 
বলবে ! 

কেন বলব নাঃ এটা তো তোদেরই ভাল করে জেনে রাখা দরকার | 
শোন, আমাদের আবহাওয়া বাঁষয়ে ওঠে নানাভাবে । বিষিয়ে ওঠার সেইসব 
ভয়ঙ্কর কারণগডলোকে মোটামুটি সাতটা ভাগে ভাগ করা যায় । এই 
সাতটা কারণ হল-_বাতাসে ভেসে থাকা নানা সুক্ষ কাঁঠন কণা, সালফার 
ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ধোঁয়াশা, মোট জারক, TORTE দূষণ 
এবং অন্যান্য নানা ভাবে দূষণ | 

এর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বোশ পরিমাণে আমাদের আরহাওয়াকে 

বাষিয়ে তুলেছে ? 

তোর একথার উত্তরে বলতে হয়__ধোঁয়া ৷ প্রাতাঁদন সারা পৃথিবীতে 
কোট কোট চিমনি, বা উন=ুন থেকে যে ধোঁয়া বেরোয় তাতে ভরা থাকে 
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নানা AR কঠিন কণা আর সেইসব কণা বাতাসে ভাসতে ভাসতে 
টাটকা শুদ্ধ হাওয়াকে করে তোলে 115 মত TT | 

তোমার কথা و۳۳‎ ভালভাবে বুঝতে পারলাম না ছোটকা। ধোঁয়া 
তো হাওয়ায় ভেসে আকাশে মিশে যায়__সেটা আবার আমাদের ক্ষত 
করবে ক করে? 

719, ধোঁয়াকে তোর ওইরকম CTT মনে হতে পারে TS 
ওটা মোটেই TAC TA নয় । ধোঁয়ার মধ্যে মিশে থাকে কার্বন এবং ঝুল- 
কাল, হাল্কা ছাই, তেল, Tas এমনাঁক Talos ধরনের ধাতুর কণাও | 

THO ছোটকা, তার জন্য আমাদের ক্ষাতটা হবে TS ভাবে ? 

দেখ, ধোঁয়ার সঙ্গে বাতাসে এই সব ARA কণাও ভাসতে থাকে | 
এখন ATL Alm বাতাসের চেয়ে ভার হয়ে: ওঠে তাহলে এগুলো 
পৃথিবীর বুকে নেমে আসে এবং পাঁথবীতে নেমেই নানা আসবাব, 
জামাকাপড় এবং অন্যান্য সব কিছুর বাইরের দিকে নোংরার স্তর হয়ে 
জমতে থাকে। আর যাঁদ এগুলো পৃথিবীতে নেমে আসার মত ভার 
না হয় তাহলে ওগুলো হাওয়াতেই ভাসতে থাকে এবং আমরা সেই 
হাওয়া নিশ্বাস নেওয়ার সময় ওইসব 55 পদার্থগুলোকেও “ATCA 
ভেতর টেনে নিই। RARA মধ্যে তখন তা স্তরের পর স্তর হয়ে 
জমতে থাকে ۱ 

তাহলে ছোটকা, এই ধোঁয়াই বাতাসে সবরকম TER কাঠন কণাকে 
নিয়ে আসে, তাই না! 

না, با‎ ধোঁয়াই এইসব সংক্ষন্নকণাকে বাতাসে নিয়ে আসে না, আরও 
নানা ভাবে এই সব সংক্ষম কণা বাতাসে এসে মেশে | 

সেটা কিরকম ? 

যেমন ধর, যে সব কারখানায় ঘষা মাজা করার কাজ হয় কিংবা 
রং করা হয় সেখান থেকেও নানা ARAN বাতাসে এসে মেশে । এমন 
{ক আমরা নিজেরাও নানাভাবে বাতাসে এগুলোকে 'মাশয়ে e | 

আমরা Taler দিচ্ছি কিভাবে ? 

এই যে গামছাটাকে ঝেড়ে নি, কিংবা তোর মা যখন 'বছানার চাদরকে 
পাতবার আগে বাতাসে ক'বার ঝেড়ে নেয় তাতেও অসংখ্য ধুলো বালি 
অথবা AAPM গামছা বা চাদর থেকে বেরিয়ে হাওয়ায় ভাসতে থাকে | 
আবার با‎ একবার যাঁদ আগ্েয়াগারর মুখ থেকে এক বলুক আগুন 


১৮ 


বোঁরয়ে আসে তবে তাতে বাতাসে কত ময়লা বা সূক্ষমকণা ভাসতে পারে 
জানিস ? 

কত? 

পাঁরমাণটা তোদের মাথা TCA দেবার মত। তোরাতো জানিস 
দৈর্ঘ্য প্ৰস্থ %উচচতা=ঘন । ی‎ SO সৌণ্টমিটার বা "৯ মিটার লম্বা, 
চওড়া এবং VE জায়গার ঘন '৭৩ মিটার ۱ এইরকম ৭৩ হাজার কোট 
'ঘন মিটার ART কণা পদার্থ ছাঁড়য়ে পড়ে এক ঝলক FITS | 

এত! 

Bt | TESTER কথা ছেড়ে দে। সমুদ্রের ঢেউ থেকে ওপরের 
দিকে ছিটকে যাওয়া এক ফোঁটা জল বাতাসে শুকিয়ে faa, 
HLA TRC দেখা যায়, এমন অসংখ্য লবণের কণা বাতাসে ছাঁড়য়ে দেয়। 

তাহলে তো দেখছি, এই পাঁথবীর সব কিছুই নানারকম সক্ষম কণা 
ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে আমাদের বাতাসকে দূষিত করে তুলছে | 

না TAI, শুধ আমাদের ওই পৃথিবী নয়, মহাকাশ থেকেও নানা পদার্থ 
এসে মিশছে বাতাসে | তোরা তো আকাশ থেকে উল্কা পড়তে দেখোছস ? 

হ্যাঁ। কিন্তু ঠাকমা বলে, উল্কা পড়া নাক দেখতে নেই। আর 
দেখলেও সাতবার ANP মহাভারত মহাভারত করতে হয় ۱ ۱ 

TIO, উল্কা পড়া দেখলে কিছুই হয় না। আগের লোকের অবশ্য 
ধারণা ছিল উল্কা পড়া দেখলে ক্ষাত হয়, তাই তাঁরা মহাভারতের মত 
la বইয়ের নাম স্মরণ করতেন। কিন্তু জানিস তো মহাকাশে ইতস্তত 
ঘুরে বেড়ানে বস্তুপিপ্ডগুলো lad আকর্ষণে যাঁদ বায়ুমণ্ডলের 

মধ্যে চকে পড়ে তাহলে বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষে তা জব্লতে জবলতে ক্ষয় 
পেতে থাকে । এগুলোকে বলে উল্কাপাত | তা মহাজাগাঁতিক ওইসব. 
বস্তু বায়ুমণ্ডলে RA পুড়ে বাবার সময় নানা ASST ছাঁড়য়ে 
দেয় বাতাসে | প্রাতবছর এরকম একহাজার টন বা দশ হাজার FRUIT 
HOA GST এই পাঁথবীতে এসে পড়ে | 

মহাকাশের উন্কা যেমন বাতাসকে দূষিত করছে তেমন গাছপালা : 
থেকেও যেসব গ্যাস AO বেরুচ্ছে তাও ঘন হয়ে বাতাসের বুকে 
একটা পাতলা আস্তরণ তোর করতে পারে। ঘন জঙ্গলের ওপর অনেক 
সময় দেখাব যেন কুয়াশা জমে রয়েছে-_-তা আসলে কিন্তু গাছের ছেড়ে 
দেওয়া গ্যাস Ma তোর ওই পাতলা আস্তরণ | 
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“মম কণা আমাদের , 


তোরা হয়তো জিজ্ঞেস sais, ছোটকা, তুমি যে বলছ বাতাসে 
এতসব স.ক্ষম কণা ঘুরে বেড়ায় তাতে আমাদের ক্ষাতিটা ক হচ্ছে? দেখ, 
সরাসার যে ক্ষাতটা আমরা দেখতে পাই, বুঝতে পারি, . তাহল, 
বাতাসের এইসব ধুলোবালি এবং ATI সমস্ত.জিনিসপন্রকে নোংরা 
করে দেয়। বাড়ি-ঘর, জামা-কাপড়, মোটরগাঁড়ই বল, আর মানুষই বল, 
সব কিছুকে নোংরা RAS করে দেয় বাতাসের ওইসব আবৰ্জনা | 

বাতাসের ময়লা যাঁদ আমাদের শুধ: ওইটুকু ক্ষাত করত তাহলে হয়তো 
বলার কিছ ছল ari কিন্তু এরা প্রাতাদন প্রাতিম্মহূর্তে আমাদের 


ছোটকা, তুমি বললে, বাতাসের কিছু কিছু a 
বেশি PIO aa | সে সব ক্ষতিকর কণা-কে কি আলাদা ভাবে চেনা গেছে। 
কেন যাবে না। যেমন ধর অঙ্গারক বা কার্বন ।, এটি একটি বিচিত্র 
pisces পদার্থ। কাবন প্রায় সব গ্যাসকেই শুষে নিতে পারে। বেশির 
ভাগ সাধারণ 1556 গ্যাস শুষে নিতে পারে বলেই গ্যাসমখোশ তৈরির 
সময় কার্বনের ব্যবহার করা হয় | এই কার্বন গ্যাস মুখোশের মধ্য দিয়ে 
WA বাতাস যায় তখন বিষান্ত এবং ক্ষতিকারক গ্যাসগুলিকে কার্বন 
টেনে নেয় আর মুখোশধারশ পায় ۳۳ বাতাস। এখন আমরা 
ন সঙ্গে যখন বাতাসের এই কার্বনকেও টেনে নিচ্ছি তখন আমরা 
খে শব্ধ; FI CT গ্রহণ করাছ তা নয়, ওই কার্বন যেসব fare গ্যাসকে 
শুষে নিয়েছে সেগড়ালকেও নিই । কাবনের সঙ্গে এই গ্যাস সরাসার 
আমাদের মধ্যে চলে গিয়ে চরম ক্ষতি করে। অথচ বাতাসে যাঁদ কার্বনের 
‘ভাগ বেশি না থাকে তাহলে ওইসব বিষাল্ত গ্যাসের অনেকগনাীলই আদপে 
আমাদের শরীরে ঢুকতে পারে AT | 
IA ফুট কেটে বলে কার্বনকে তো তাহলে ট্রয়ের ঘোড়া বলা 
যায়। ট্রয়ের ঘোড়ার পেটে যেমন ছিল সেনাদল তেমাঁন কার্বনও একা 
আমাদের শরীরে না ঢুকে সঙ্গে আবার বেশ fee, وت‎ সেনাকেও 


নিয়ে যাচ্ছে। | ۱ 
উদ্াহরণটা তোমার চমৎকার হয়েছে TAN | এর জন্য তোমার 


একটা চকলেট পাওনা রইল ۱ 


ya 
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ছোটকার প্রশংসায় বকুলের যে আনন্দ হয়েছে সেটা ঢাকতেই সে 
হঠাৎ যেন বড় গম্ভীর হয়ে যায়। আর গম্ভীরভাবেই বলে, ছোটকা, 
বাতাসে আর ক কি HART পদার্থ ঘরে বেড়ায় ? 

FAG মতই আর একটি সুক্ষ্ম কঠিন কণা বাতাসে ভেসে বেড়ায় 
তার নাম ক্যাডমিয়াম। ছোটকা বলে ক্যাডমিয়াম হল টিনের মতই 
একরকম ধাতু । এখন অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন ক্যাডমিয়ামের সঙ্গে 
হৃদরোগের একটা সম্পর্ক রয়েছে। MET TATE জনস্বাস্থা- 
বিভাগের وا‎ াকৎসক ডাঃ রবার্ট ই ক্যারল গবেষণা করে দেখেছেন, 
যেসব শহরের বাতাসে ক্যাডাময়ামের ভাগ বেশ সেসব শহরে হৃদরোগে 
TOT হার সাধারণমূত্যু হারের চেয়ে অনেক বোঁশ। বাতাসে এই 
ক্যাডাময়াম আকারিক-গলন কেন্দ্র থেকে আসে বলে ৷ 

কাবনি, ক্যাডমিয়ামের মত আরেকটি ঝামেলার জানিস হচ্ছে ঝুল 
এবং কালি। এতে যে শুধ শরীরের ক্ষাত হয় তা নয়, এটা একধরনের 
আর্থক ক্ষাতরও কারণও হয়ে দাঁড়ায় | 
y বদল কি করে টাকা নষ্টের কারণ হবে ছোটকা 2 ۱ 

কেন নয় বল ? তোরা তো দেখিস বাড়িতে যে ঝুল পড়ে তা পারচ্কার 
করার জন্য আলাদা বাড়ান কিনতে হয়। এতে খরচটা অবশ্য তেমনহয় না। 

এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে ঝুল সমস্ত বাঁড়িটার 'সোঁন্দর্য 
একবারে নষ্ট করে দেয় | সেখানে ঝুল পারচ্কারের জন্য হয়ত ঘন ঘন বাড়ি 
ঘর দোর রঙই করতে হয়। এতে ঝামেলা যেমন আছে, তেমান আছে 
টাকা খরচের ব্যাপার ۱ নিউইয়র্ক হিলটন হোটেল একটা নামকরা হোটেল 
কিন্তু ঝুল আর ছাইয়ে হোটেলের সামনের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে তা 
213۳۲7 করতে ৫০ হাজার ডলার খরচ করতে E | বছর দেড়েক বাদেই 
কিন্তু > কাল ছাইয়ে অবস্থা যে কে সেই। এখন তুই-ই বল, বছর 
দেড়েক অন্তর অন্তর অত টাকা খরচ করতে হলে লোকসান বাড়ে কনা ? 

এতক্ষণ তোদের যে কটা জানসের কথা বললাম, তা ছাড়াও বাতাসে 
এমন কিছ ی‎ কঠিন পদার্থ আছে যাদের বাতাসকে বায়ে দেবার 


যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে |. তবে CAC সচরাচর সব জায়গার বাতাসে 
থাকে না, এটাই যা রক্ষে | 


oy 
২5 0 


NOM 


চিমনির ধে য়া 


ছোটকা, বাতাসে যেমন POPS কঠিন পদার্থ থাকে তেমন‏ ]وا اس 
(eee ae‏ 

নিশ্চয়ই আছে STR, ৷ 

বাতাসের মধ্যে যেসব 1355 গ্যাস মিশে আছে তার মধ্যে সবচেয়ে 
ক্ষাতকারক হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড | সালফার. ডাইঅক্সাইড গ্যাস 
সাধারণত মানুষের ফুসফুস এবং *বসনযন্ত্রের অন্যান্য অংশকে AMA 
করে। *বসনযন্তে চুলের মত যে ময়লা প্রাতরোধক বা সালয়া রয়েছে 
তার পাঁরচকার করার ক্ষমতাটা কাঁময়ে দেয় ۱ এই গ্যাসে চোখ বা চামড়া 
বেশ জবালা জালা করে। * তাই নয়, দাঁতের এনামেলও নষ্ট হয়ে 
যেতে পারে শুধু এই সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসে । সবচেয়ে ভয়ের 
কথা, এই গ্যাসে মানুষের ক্ষাতটা হয় বেশ পাকাপাকি ধরনের এবং 
হাজার চাঁকৎসাতেও সে ক্ষাতপূরণ করা যায় AT | 
. 1۳۳5 ছোটকা, বাতাসে এই গ্রাস আসে কোথা থেকে ? 

IR, বাতাসে এই গ্যাস আসে নানাভাবে, তবে সবচেয়ে বেশি 
আসে তেল আর কয়লা পোড়ানো থেকে । সব ধরনের তেল বা 
কয়লায় 1۳9 একই পাঁরমাণ গন্ধক বা সালফার থাকে al! যাতে 
সালফারের পাঁরমাণ যত বোঁশ থাকবে তা পোড়ালে সালফার ডাইঅক্সাইড 
গ্যাসও তত TAM পাঁরমাণ হবে। যেমন বোঁশ গন্ধকযুক্ত কয়লা যাঁদ 
পোড়ানো হয় তরে সে কয়লার মোট ওজনের ১০ শতাংশ পর্যন্ত 
সালফার ডাইঅক্সাইড হয়ে বাতাসে মিশতে পারে। এই ধরনের গ্যাসই 
লগ্ডনের সেই মারাত্মক ধরনের ধোঁয়াশা সৃষ্ট করতে পারে । এই গ্যাসে 
শুধু যে মৃত্যু হয় তাই নয়, *বাসজানত অন্যান্য নানা ধরনের অসহখ- 
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বিসখও হতে পারে। হৃদরোগের সঙ্গে এর IN যোগাযোগের FAT 


তো অনেক বিশেষজ্ঞই বলেন | 

জেনে রাখ, এক টন সাধারণ কয়লা পোড়ালে বাতাসে মেশে ৩৭ 
কেজির মত সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস | মোটর গাঁড়তে প্রাতিহাজার গ্যালন 
গ্যাসোলন পুড়লে বাতাসে মেশে ১৮ কেজির মত সালফার ডাইঅক্সাইড | 

সালফার ডাইঅক্সাইড মানুষের শরণীরে যখন বিরূপ প্রার্তাক্কয়ার সৃষ্ট 
করে তখন AMAS যে এটা ক্ষাতি করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই | 
এই গ্যাসের প্রকোপে গবাঁদ পশুর মৃত্যু কৃষকের এক মস্ত ক্ষাত। 
কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থারও হেরফের হয়ে যেতে পারে এর জন্য | 

ee মানুষ বা পশদপাঁখর কথাই বা বাল কেন, এই গ্যাসে ক্ষাত 
হয় গাছপালারও | সালফার ডাইঅক্সাইড মাঁটকে বোশ দুষিত করলে 
দীর্ঘাদন পর্যন্ত সেখানে ফসল নাও হতে পারে | 

এই সঙ্গে আরো. জেনে রাখ, এই গ্যাসে ক্ষত হয় সবরকম জড় 
পদার্থেরও | পাঁথবীর বহু জায়গায় বহু পুরাকীর্তি নষ্ট হয়ে গেছে 
এবং যাচ্ছে এই গ্যাসের প্রকোপে। - 

আচ্ছা ছোটকা, তুমি বললে, বাতাসের মধ্যে মিশে থাকা সবচেয়ে 
FE ra OPA গ্যাস বাতাসে মেশে | 

তাতো মেশেই TAG | 

সেগুলো কি গ্যাস ছোটকা 2 

এক এক করে বলছি শোন । সালফার ডাইঅক্সাইড ছাড়া আর যেসব 
ক্ষাতকর গ্যাস বাতাসে মেশে তার একটা হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড | বাতাসে 
১০ হাজার ভাগের মধ্যে এক ভাগ যাঁদ এই গ্যাস থাকে তাহলেই মানুষ 
বা অন্য জীবজন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ে আর সাড়ে সাতশ ভাগের মধ্যে যাঁদ 
এক ভাগ থাকে তাহলে ৩০ মাঁনটের মধ্যেই মানুষ মারা যাবে | কার্বন 
মনোক্সাইভ গ্যাসটা হচ্ছে কার্বন আর আঁক্পজেনের মিশ্রণ ۱ 


ইত্যাদি থেকে যে পোড়া ধোঁয়া বোরয়ে আসে তার মধ্যেও থাকে এই গ্যাস | 


মোটর Stacy প্রাত হাজার গ্যালন গ্যাসোলন পড়লে বাতাসে এসে 
মেশে প্রায় চারশ কোঁজ কার্বন মনোক্সাইড | এত কার্বন মনোক্সাইড বাতাসে 
মেশা সত্তেও বহাদন ধরেই চিকিসাবজ্ঞানীরা বলতেন, TS বাতাসে 
এই গ্যাস তত ক্ষাতকারক নয়। কিন্তু ইদানীং যেসব তথ্য পাওয়া গেছে 
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তাতে TE বাতাসেও কার্বন মনোক্সাইডের aa চাকৎসাবিজ্ঞানীদের 
TOR কারণ হয়ে উঠেছে | 

কেন ছোটকা, এটা নিয়ে চিন্তার কি আছে ? 

চিন্তার কারণাট Ts জানস বল্টু, কার্বন মনোক্সাইড রন্তের আঁক্সজেন 
বহন ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় | 

যাঁদ কম আঁক্সজেন বহন করে তাহলে ক্ষাতটা TF ?‏ ود 

ক্ষাতটা ? MIN, এই যে পাম্প দিয়ে তোদের বাঁড়তে জল ওঠে, কত 
'মীনটে তোদের ট্যাঙ্কটা ভরে Sin 

20 PINC ৷ 

কিন্তু গরম কালে যখন জলের স্তর নেমে যায় তখন ট্যাঙ্কটা ভরতে 
কতক্ষণ সময় লাগে ? 5 

‚80186 মিনিট। j 

এই বাড়াত সময় পাম্পটা চলার জন্য পাম্পটার aM ক্ষাত 
হচ্ছে তো? 

হচ্ছেই তো। সেই জন্যই তো বাবা গরমকালে সবাইকে বকাবাঁক 
করে, বলে একদম জল নষ্ট করবে না__-অতক্ষণ ধরে পাম্প চালালে 
° ইলেকট্রিক বিল তো বাড়বেই, তারপর পাম্পটা না বিগড়ে যায় 

তা এই পাম্পের মতই আমাদের হার্ট দিনরাত্তির আক্সিজেন TE qs 
পাম্প করে শরীরের নানা জায়গায় পাঠাচ্ছে। এখন কম NES 
II হার্টে এলে হার্টকে অনেক বৌশবার পাম্প করতে হয় প্রয়োজনীয় 
অক্সিজেনয্ব্ত TET জন্য | আর বোশ পাম্প করার জন্য হার্টের কর্ম- 
ক্ষমতাও কমে আসে । ফলে একাঁদন দেখা দেয় হৃদরোগ যাকে তোরা 
বলিস হার্টআযাটাক। শুধ যে এর জন্য হার্টের ক্ষাত হচ্ছে তা নয়, 
IT কম আঁক্সজেন নিতে পারায় শরীরের মধ্যে আরো বোঁশ আঁক্পিজেনের 
দরকার হয়-_-ফলে আমাদের যে শ্বসন যন্ত্র তার ওপর পড়ে বাড়ীত চাপ ৷ 
তাই ক্ষাত হয় তারও ۱ 

তাহলে তো ছোটকা, কার্বন মনোক্সাইড ARTE সালফার ডাই- 
'অক্সাইডের চেয়েও মারাত্মক | 

হ্যাঁ, সালফার জাইঅক্সাইডের চেয়ে মারাত্মক না হলেও কার্বন 
 মনোক্সাইড খুব কম মারাত্মক নয় | 
1 বাতাসের সঙ্গে মিশে আমাদের ক্ষীত করে আর Te ক গ্যাস ছোটকা ? 
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|) বাড়ির কথায় ছোটকা বলে, আমাদের আবহাওয়াকে আর যারা বাঁষয়ে 
তোলে তাদের বলা হয় ধোঁয়াশা [31295 বা স্মগ রিত্যযান্ট্যাণ্ট । সাধারণত 
HAT হাইড্রোকার্বন বা হাইড্রোজেন এবং কার্বনের মিশ্রণে Cots 
গ্যাস এবং নাইট্ট্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত আজ্সিজেন বা নাইট্রোজেনের 
অক্সাইড হিসেবে ক্রিয়া করে | ۵ সবেরই সৃষ্ট স্টোভ, চুলি অথবা ওই 
জাতীয় জানসের আধপোড়া তেল থেকে । তবে আবহাওয়াকে এই বিষ 
গ্যাস সবচেয়ে বোঁশ দেয় মোটর হীঞ্জনের আধপোড়া তেল 1 

ছোটকা মোটর হীঞ্জনের আধপোড়া তেল কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম 
না? মোটরের তেল আবার আধপোড়া হয় ক করে? 

কথাটা তুই ঠিকই বলেছিস মুন্নি । ব্যাপারটা Te জানিস, মোটরের 
মধ্যে তেলের যে দহনাক্রিয়া হয় তা সম্পূর্ণ হলেই তা AMOR হয় 
গাঁতশন্তিতে যখন, মোটরগাড়ির গাঁত কমানো কিংবা বাড়ানো হয় 
তখনই মোটর ইঞ্জিনের ক্ষমতা অনেক কমে যায়, ফলে দহনক্রিয়াও সম্পূর্ণ 
হয়না। আর তারই ফলে মোটরগাঁড়র এক্সজস্ট পাইপ ME হাইড্রো- 
কার্বন বোরয়ে এসে বাতাসের সঙ্গে মেশে । এছাড়া ইাঁঞ্জনের মধ্যে এমন 
কিছু ক্রিয়া চলে যাতে যার থেকে CITA অক্সাইড বোরয়ে এসে 
হাওয়ার সঙ্গে মেশে। এর পরই শর হয় এক জাঁটল রাসায়নিক 
13127 ۱ সূর্ধীকরণের মধ্যে হাইড্রোকার্বন নাইটেত্রাজেনের অক্সাইড 
এবং মস্ত অক্সিজেনের. সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা অদ্ভূত ধরনের ধোঁয়াশা 
তোর করে। کت‎ আলো না থাকলে এ ধরনের ۲ হয়'না বলে 
এটাকে ফট্োকেমিকেল স্মগও বলা হয় | 

কিন্তু এগুলো আমাদের ক্ষাত করে কি করে ছোটকা ? 

দেখ-বুবল, নাইটে্াজেনের বিভিন্ন অক্সাইডের একাঁট হল নাইট্রিক 
অক্সাইড 1 এট ACSA আক্সজেন বহন ক্ষমতাকে নস্ট করে দেয়। ফলে 
কার্বন মনোক্সাইড যেভাবে ক্ষাত করে এটিও ঠিক সেই ভাবেই আমাদের 
IS করে। ALA, তাই নয়, এটা am খুব গাঢ় হয়ে ওঠে তাহলে 
ALS হয় TATEN ডাইঅক্সাইডের এবং সেটা আমাদের FARO 
ক্ষীত করতে পারে ۱ স্বাভাঁবকের চেয়ে MIA বেড়ে গেলে আমাদের 
চোখ যে জালা করে তার মূলে রয়েছে এই নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ۱ 
| অন্যতম ধোঁয়াশা ماما‎ হাইড্রোকার্বন বাভিন্ন আকার ও পারিমাণে 
বাতাসে মেশে ৷ বলা হয়, মোটর ইঞ্জনের ধোঁয়ার সঙ্গে প্রায় দুশ ধরনের 
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হাইড্রোকার্বন RRE আসে । একটন কয়লা পুড়লে প্রায় ৮ কৌজ 
হাইভ্রোকার্বন যৌগ RRA আসে এবং তার RAPD যৌগ থেকে | 
ক্যান্সার পর্যন্ত হতে ۲۱ | 

ও ছোটকা, তুমি যত সাধারণ বলে পরে পরে বলছ, সেগুলো যে ' 
দেখাঁছ আগের গুলোর চেয়ে আরো মারাত্মক । আগে বললে হার্ট- 
আ্যাটাকের কথা এখন বলছ ক্যান্সার । এরপর আমরা বাঁচব ক করে? 

কথাগুলো বলতে বলতে TAS প্রায় কেদে ফেলে আর TS । 

TAT অবস্থা দেখে TRA, বড়, বল্টু দিকাঁফক করে হাসতে 
থাকে। ছোটকা কিন্তু তাদের প্রায় ধমকে বলেন, এতে হাসবার কি 
আছে ? ও তো প্রায় ঠিক কথাই বলেছে । এর পরই a তান ! 
বলেন, তোর ভয়টা স্বাভাবক Tg পাঁড়সাঁন সত্যেন দত্তর সেই 
কবিতাটি-_ 

মন্বন্তরে মারান আমরা মারা নিয়ে ঘর কার, 

- TT কৃপায় বেচে গোঁছ মোরা অমৃতের টকা পাঁর | 

আসলে ক জানিস, বাতাসে এইসব দুষিত পদার্থ {মিশে গিয়ে যেমন 
আমাদের ক্ষাত করে, তেমন তা রোধ করার কয়েকাট ব্যবস্থাও প্রকৃত করে 
রেখেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সেসব ব্যবস্থাকেও বুঝে এবং না বুঝে 
আমরা নষ্ট করে ফেলেছি বলেই 39۳7 এত বড় হয়ে দেখা ۱ 
ও ব্যাপারটা নিয়ে আমি পরে তোদের সঙ্গে কথা বলর। এখন বরং 
বাতাসের এইসব দীষত- গ্যাস 1505 আসে অথবা is ধরনের Fis 
করে সেটা জেনে নে | 

হ্যাঁ ছোটকা, Ola সেগুলোই আমাদের বল | 

TAKA মুখের ভাবখানা দেখে ছোটকা হেসে ফেলে বলেন, TRA, 
তোমাকে অমন পাঁণ্ডতমশাইয়ের মত মুখ করতে হবে না। মুখটা 
স্বাভাঁবক করে শহধ শুনে যাও | 

আমি আবার পাঁ্ডতমশাইয়ের মত মুখ করলাম কোথায় ? ঠোঁট 
উল্টে বলে TT | 

তাহলে করান, আমারই ভুল হয়েছে: যাকগে ওসব কথা । যা 
বলাছিলাম, হাইড্রোকার্বন থেকে যে কান্সার হতে পারে এটা সারা বিশ্বের 
বিজ্ঞানীরাই বলছেন 1 এই ধরনের একটি হাইড্রোকার্বন হল বেনজো- 
পাইরেন | সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে যেসব রাসায়নিক যৌগ বোরয়ে আসে 
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এটা তার একটা এবং সিগারেটের ধোঁয়া থেকে ক্যান্সার হয়। তবে এই 
বেনজোপাইরেন শুধু সিগারেটের ধোঁয়ায় নয়, কয়লার ধোঁয়াতেও আছে৷ 
সত্য কথা বলতে কি, কয়লার ধোঁয়া থেকেই সবচেয়ে বৌশ বেনজোপাইরেন 
বাতাসে মেশে | ১০ শতাংশ বেনজোপাইরেন আসে মোটরগাঁড়র ধোঁয়া 
থেকে। এর চেয়েও বেশি আসে রাস্তার পিচ, তেল পোড়ানো এবং কৃত্রিম 
রবার থেকে। এমনি দূষিত জল থেকে ধরা ls বা ঝিনুকের মধ্যেও 
এট থাকে এবং যারা IT খায় তারা না জেনেই এর সঙ্গে বেশ কিছুটা 
বেনজোপাইিনও খেয়ে ফেলে । তোরা মাঝে মাঝে বালস না, অমুক 
লোক তো জীবনে সিগারেট খায় না, তাহলে তার ক্যান্সার হল TH করে? 
উত্তরটা হচ্ছে, ?সগারেট না খেয়েও আমাদের মত শহরে যারা বাস করে 
তারা প্রীতমহূর্তে সিগারেটের বিষকে খাচ্ছে। কেমন করে জানিস, 
শহরের যে বাতাস আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে নিই, তাতে সাতটা সিগারেটে 
যে পরিমাণ বেনজোপাইরিন থাকে ততটা 135 শরীরে নিয়ে নেওয়া হয়। 
نبا‎ আমরা কেন, নবজাতক PRO পর্যন্ত এ শহরে প্রাতাঁদন 
নঃমবাসের সঙ্গে গোটা এগারো নগারেটের বিষ শরীরে নিচ্ছে । এই তো 
অল্প কয়েকাঁদন আগে MER যুক্তরাষ্ট্রের একাঁট সংস্থা বিশ্বজুড়ে 
সমীক্ষা চালিয়ে বলেছে, বোম্বাইতে নিশ্বাস নেওয়া মানে দিনে দশটা 
করে সিগারেট খাওয়া | 

জেনে রাখ, এছাড়া বাতাসকে 15155 দেয় মোট জারক বা টোটাল: 
STAG | 

আচ্ছা ছোটকা, মোট জারক বা টোটাল আক্সড্যাপ্ট কাকে বলে ? 

TAI, এক কথায় তুই বলতে পাঁরস, আক্সজেনের সঙ্গে কোন 
রাসায়নিক মিলনকে মোট জারক বলে । জারক হচ্ছে জারণাক্লুয়ার একাঁট 
এজেণ্ট-__ এই পদার্থাট জারণের সময়ে আঁক্সজেন CT থাকে | 
আমাদের বাতাসে ওজোন বলে যে গ্যাসাঁট আছে তা মোট জারকের একাট 
সাধারণ উদাহরণ | 

আচ্ছা ছোটকা, এই A ওজোনের কথা বললে, এটা তো আরো 
15:۳۷ আঁক্সজেন, এতে তো আমাদের অনেক বোঁশ উপকার হয়, তাহলে 
এটা বাতাসকে 'বাষিয়ে তুলবে কি করে ? 

দেখ TED ওজোন গঠনের দিক থেকে অ+ক্সজেনের মত হলেও 
চাঁরত্রের দিক থেকে কিন্তু একবারে আলাদা । আমাদের এই পাঁথবী 
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নামক গ্রহে প্রাতিটি প্রাণের Tees থাকার অবশ্য পদার্থাট হল আঁক্সজেন 
গ্যাস। এই আঁক্সজেন গ্যাস গাঠত হয় দুটি আঁক্সজেন আ্যাটম বা 
পরমাণুর যোগে। অন্যাদকে ওজোন তোর হয় ?তনাট আঁক্সজেন 
প্রমাণ মিলে । অন্য কথায়, যাঁদ একটা আঁক্সজেন অণ্‌কে বিশ্লেষণ 
Sit তাহলে দেখব, এটা ঠিক একই রকম দেখতে দুটো খুব ছোট পদার্থ 
দিয়ে গাঁতত । এই ছোট পদার্থকেই বলে পরমাণু | 
আচ্ছা ছোটকা, SES গ্যাস একটা প্রমাণ দিয়ে গাঠিত হয় না 
কেন? 
মানস, তুই আবার একটা কথার মত কথা [জিজ্ঞেস করেছিস ৷ হ্যাঁ, 
আঁক্সজেন অণু মাত্র একটা পরমাণু দিয়েও O হতে পারত | Tu 
FT হচ্ছে আঁক্পজেন AB এত বোশ' و‎ যে একা সে 
িছদতেই থাকতে পারে না। কাজেই একটা অক্সিজেন ATTA অন্য 
পরমাণুর সঙ্গে TS হয়ে অসংখ্য অন্যান্য পদার্থ তৌর করে ।' 
fey ওজোন তো শুধুই আক্সজেন দিয়ে তোর তাহলে এটার BA 
গ্যাসের থেকে আলাদা কেন ? ۱ 
WT, তার কারণ, আন্সিজেন গ্যাস যেখানে HTS আক্সিজেন পরমাণু 
নিয়ে গঠিত, ওজোন সেখানে তিনটি আক্সজেন পরমাণ্ নিয়ে তোর | 
TREE মধ্য দিয়ে با‎ তরঙ্গ প্রবাহিত হলেই আক্সজেন ভেঙে 
একের সঙ্গে মিলে ওজোন তোর করে । তাই বজ্রপাতের সময় বাতাসের 
মধ্য দিয়ে যে fare শান্ত প্রবাহিত হয় তখন প্রচুর পাঁরমাণে ওজোন 
তোর হয়। তবে আবহাওয়ামণ্ডলে যে ওজোন রয়েছে তার বোঁশর ভাগই 
‘তোর হয় অনেক Vw আবহাওয়া মণ্ডলের একদম ওপরের দিকে 
অক্সিজেনের সঙ্গে সূর্য থেকে আসা আল্ট্রা ভায়োলেট রে বা আঁতিবেগ্ীন 
আমাদের ভাগ্য খুব ভাল, যে ওজোন আবহাওয়া মণ্ডলের ওপরের 
দিকে থাকে। কেননা, এই ওজোনের স্তরটা অনেকটা ছাঁকানর কাজ 
করে। সত্য থেকে যে আত বেগবান রাশ্ম আসে তার অনেকটাই শুষে 
নেয় এই ওজোনস্তর। ওজোন تاه‎ রশ্মি LI নেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রচণ্ড তাপ HIG করে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫৩ কাম 
ORO দেখা দেয় একটি তাপমণ্ডল। তাছাড়া ওজোন যাঁদ সূর্য থেকে 
আসা অতিবেগান রশ্মিকে শুষে না নিত তাহলে পাঁথবীতে সূর্যের 
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তাপের পাঁরমাণ হত face বোঁশ। তাতে রোদের জবলদুন যেমন 
বাড়ত তেমন আমাদের জীবনটাও হত আরো TY ভরা | 

ওজোন ওপরের স্তরে থাকায় আমরা বেচে গেছি কেন জানিস, * 
ওজোন একাঁদক থেকে খুব বিষান্ত গ্যাস ৷. এটা গাঢ় বা কনসেনট্রেটেড 
অবস্থায় ক প্রাণী, Te উদ্ভিদ সবাইকেই মেরে ফেলতে পারে | 

তাহলে ছোটকা, তুমি বলছ, ওজোন আমাদের নাগালের মধ্যে না 
থাকাটাই লা SI 

নিশ্চয় বাঁড়। তবে ভাঁবিস না, আমরা শ্বাসের সঙ্গে একবারেই 
ওজোন TAS না। অনেকসময় বায়ঃপ্রবাহের সঙ্গে ওজোন চে নেমে 
আসে । তাছাড়া আবহাওয়ায় ওপরের অংশে যেভাবে ওজোন তোর 
হয়, ঠিক সেইভাবে নিচের অংশেও হতে পারে । আর তোরা জেনে 
রাখ, মোট وج‎ মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে এই 
ওজোন | কেননা, এটা যাঁদ মেরে ফেলার মত গাঢ় নাও হয়, তব সামান্য 
গ্যাসেও আমাদের চোখ জবালা, কাঁশ এবং ITS ঘা ইত্যাঁদর মত নানা 
আঁধব্যাধ দেখা দিতে পারে । গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, 
নিশ্বাসের সঙ্গে ওজোন গেলে ফুসফুসের কলা বা টিসন্য অদ্ভুত ধরনের 
E হয়ে যায়। 

1725 ছোটকা, Git যে বললে, ওজোন শনধ প্রাণী নয়, উদ্ভিদের 
ক্ষত করে, সেটা কেমন ভাবে? ۱ 

¡E ওজোন ডীদ্ভদকে ت‎ করে পাতার ওপরের দিকে, ঠিক 
ছালের নিচে । ফলে নানা ধরনের দাগ দেখা দেয়। আঙুর, আনারস, 
আল, গমের মত বেশ TE, দরকার ফল এবং শস্যের ওপর ওজোনের 
হামলটা হয় ات‎ তাই িবশেষ করে কৃষকের কাছে ওজোন 
রীতিমত আঁভশাপ। তাছাড়া ওজোন কাপড় sled করার রঙকেও, 
ASG করে দেয়। 

আচ্ছা ছোটকা, বাতাসে ওজোন আছে কনা কিংবা বোশ আছে কনা 
তা কি আলাদা করে বোঝা যায় 2 
. কেন যাবে না TAT পরীক্ষার রাস্তাটা খুব সোজা ।: তুই 

একটুকরো রবারের নলকে নিয়ে টান-_দেখ কত তাড়াতাঁড় সেটা ফেটে 

যাচ্ছে_তাহলেই বুঝতে পারাঁব বাতাসে ওজোন কেমন বা কতটা আছে | 
এই কারণে ওজোন থাকলে মোটর গাড়ির টায়ারও সহজে ফেটে ATA | 
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ছোটকা, তুমি যে একটু আগে তেজস্ব্লিয়তার কথা বললে, সেটা Te 
সবজায়গায় এবং সবার ক্ষেত্রেই ঘটছে ? ۱ 

হ্যাঁ WIN) এই পাঁথবীতে যত প্রাণী এবং উদ্ভিদ আছে তারা 
সবাই ASE কোন না কোনরকম তেজাস্ক্িয়তার সামনে পড়ছে | 

সেটা কেমন করে হবে ছোটকা ? তেজাস্কিয়তা তো_ 

আর বলতে হবে না বাঁড়। বুঝতে পেরোছি তুইক বলতে চাস। 
STE, তোর কেন, সবারই একটি ভুল ধারণা আছে যে, CORREA رو‎ 
শুধ মাৰ পরমাণু বোমা বা ওই জাতীয় অদ্ত্র থেকে হয়। eG 
ধারণাঁট একবারেই Ge | পরমাণু অস্ত্র থেকে একধরনের TOT 
111370 নিশ্চয়ই AR সোঁট ভয়ঙ্কর ভাবেই Za و‎ আমাদের 
শরীরে ص210‎ তেজাস্কুয় বস্তুর প্রাতীক্রিয়া ঘটাচ্ছে Toro; ওই 
পরমাণু অস্ত্র AT | 

তবে? 

TOTES যে মহাজাগাঁতক ae এই পাঁথবীতে নেমে আসছে 
তাতেও থাকে একধরনের তেজাস্ক্রুয়তা । তাছাড়া প্রাণ কিংবা উদ্ভিদ 
যেখানে বাস করে সেখানেও একধরনের তেজস্ক্রিয় ধবাকরণ ঘটছে 
পৃথিবীর TORTE আকারক থেকে এই যে আকাশ এবং STATT থেকে 

‘তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটছে এটাকে বলা হয় ব্যাকগ্রাউণ্ড র্যাঁডয়েসন” বা 

পশ্চাদ্‌ভামির তেজস্কিয়তা | তাছাড়া সভ্যমানূষ নিজেরাও তেজস্ক্ি্তার 
TMA হবার মত বেশ وه‎ সামগ্রী Cota করেনয়েছে-_-তা থেকেও 
casa রাঁশ্মর TPIT ঘটে আমাদের শরীরে | 

তুমি পরমাণু অস্ত্র কথা বলছ ? 

না বদল, আমি তো আগেই বলেছি, পরমাণু Bea নয়। আমাদের 
প্রয়োজন কিংবা প্রমোদনের জন্য এমন fea; জিনিস আমরা তৈরি 
করেছি যার থেকেও কমবেশি comer বাকরণ ঘটে । তবে এই 
131505 পাঁরমাণ এত কম যে চট করে তার প্রাতীক্লয়াটা আমরা ধরতে 
পারিনা | 

সেগুলো কি ছোটকা ? 

“এই ধর এক্সরে। এক্সরে যেমন শরারের মধ্যের অংশের ছাঁব তুলছে 
তেমন একধরনের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটাচ্ছে শরীরে । অবশ্য a, 
এক্সরের কথা - বাল কেন, আমার হাতে যে ঘাঁড়টা দেখাঁছস--এর ডায়াল 
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থেকেও একধরনের cara বাকরণ হয়। তোরা যে fois দৌখস 
সেই টিভিও তেজাঁস্কয়তা ছড়ায় । তাই তো ?বজ্ঞানীরা এখন 5 
সামনে যেতে একদম বারণ করেন। কেননা, এসবের প্রাতীক্রয়াটা কম 
হলেও ক্ষাঁতটা কিন্তু স্হায়ভাবেই হয় | 

তাহলে তো বাপু এগুলো ব্যবহার না করলেই হয় বাপু £ 

ARA যে আমাদের সুখসীবধেটাও অনেকটাই 
ছাঁটাই হয়ে যাবে । আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যও কমে যাবে অনেকটাই । তাই 
ওগুলো বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। বাদ অবশ্য একটাকে দেওয়া বায় এবং 
সেটা বাদ দেওয়া এই মুহূর্তে খুবই aa মানুষ সৌট বুঝেওছে 
- তবুও একধরনের দম্ভ দেখাতে গিয়ে সেটাকে বাদ 1705 AR 
না 'দয়ে গোটা প্রাঁণজগতের সঙ্গে নজেরও চরম সর্বনাশ ডেকে আনছে | 

তুমি কিসের কথা বলছ ছোটকা ? 

আমি বলাঁছ পরমাণাবস্ফোরণ পরীক্ষার কথা । তবে মানুষ 
এব্যাপারেও এখন অনেক সচেতন হয়েছে | তাই মাটির ওপর এখন আর 
বিস্ফোরণ ঘটানো হয়ই AT) তবে তেজাস্ক্িয় বজ অংশ নষ্ট করার 
ব্যাপারেও খুব ASSO নেওয়া দরকার । মাটির ওপরে পরমাণু 
বস্ফোরণ যেমন. বাতাসকে আতিমাত্রায় বিষয়ে দিয়ে সবরকম প্রাণী বা 
Ulsa মৃত্যু ঘটায় তেমান তেজস্ক্রিয় আকরিক নিচকাশন, শোধন 
প্রকল্প, পারমাণাঁবক রিআ্যাকটর, পারমাণাঁবক SAI কেন্দ্রের বর্জ্য 
অংশ গুলিও প্রাণী এবং ডীদ্ভদের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। 

এইসব বর্জ্য অংশের তেজস্কিয়তার হিসেব দিয়েছেন একজন 
বিজ্ঞানী । তান বলেছেন, ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝ মোটামুটি 
৬৫ হাজার টন রেঁডিয়াম থেকে যে পাঁরমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হতে 
পারে এমন. ১৩৫ কোট লিটার পারমাণাঁবক বজয পদার্থ তোর হবে । 
এই ARS পদার্থ খুবই মারাত্মক বলে একে পুড়িয়ে ফেলা যাবে AT | 
কোন রাসায়নিক ma নিঃশেষ করা যাবে না। তাই শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরে এগুলি. যাতে কোন কিছুর সংস্পর্শে আসতে না পারে এমন 
জায়গায় Gor fees মজুত করে রাখতে হবে | একসময় ÍA একটা 
আধারের মধ্যে ঢুাকয়ে চারাঁদক বন্ধ করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল | 
কিন্তু এটাও একটি মারাত্মক ব্যবস্হা। কেননা কোন রকমে যদি ওই 
আধার ভেঙে বা ক্ষয়ে যায় তাহলে সমুদ্রের জলের সঙ্গে ওই বজ পদার্থ 
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মিশে মহা অনর্থ ٩۵۱۰ তাই এখন মাঁটর সাতশ থেকে ১ হাজার 
۳ নিচে চুণাপাথরের স্তরের মধ্যে এইসব বণ পদার্থ কে ?সমেন্ট এবং 
অন্যান্য পদাথ'র সঙ্গে মাশয়ে তরল করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় | চুনাপাথর 
সপঞ্জের মত বলে জলীয় অংশটাকে শুষে নেয় এবং বর্জ্য পদার্থও তার 
মধ্যে IS হয়ে থাকে । যাঁদ ভূমিকম্প বা অন্য কোন কারণে চুনাপাথরের 
স্তর ফেটে এসব বর্জয অন্য জনিসের সংস্পর্শে আসে তাহলেও কিন্তু 
ঘটবে একই ধরণের অনর্থ ۱ 
তাহলে তো দেখাঁছ তেজাঁ্কয়তায় বিষের ভয়টাই সবচেয়ে মারাত্মক ۱ 
হ্যাঁ তা বলতে পারিস TT ۱ তবে একটা কথা ক জানিস, এই 
পারমাণাবক তেজাস্কিয়তা সম্পর্কে মানুষ এখন অনেকটা সচেতন এবং 
এটা নিয়ন্ত্রণ করাটা এখনও তার হাতে এবং ইচ্ছার মধ্যে আছে-_-তাই 
এটা মারাত্মক হলেও এক্ষণে তেমন ভয় পাবার কিছু নেই। 
তার মানে তুমি বলতে চাইছ, এটা ছাড়া আরো কিছু আছে এবং তা 
নিয়েই আমাদের ভাবনা চিন্তা করা দরকার_তাই তো ? 
ঠিক ধরোছিস। 
তা সে জানসটা কি? : 
কি ক ভাবে আমাদের চারপাশের বাতাস বাঁষয়ে যায় এতক্ষণ আম 
তোদের তাই বললাম । কিন্তু ওগদলো ছাড়াও আরও কয়েকটা জানস 
আছে যা আমাদের বাতাসকে সহজেই বায়ে তোলে । এর মধ্যে দুটো 
জিনিসের কথা আলাদা করে বলতে হয়। এর একটা কার্বন ডাই- 
অক্সাইড | কার্বন ডাইঅক্সাইড এমন একাঁট পদার্থ’ যা প্রায় প্রাতাঁট 
সজীব পদার্থই বাতাসে মিশিয়ে দিচ্ছে । যেমন আমরা অর্থাৎ TI 
প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহ থেকে বের করে MIR কার্বন ডাইঅক্সাইড । উীদ্ভদও, 
তাদের শ্বসন প্রক্রিয়ার সময় ছটা কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে ছাড়ে 
তবে তাদের খাবার অর্থাৎ সাধারণ শর্ক'রা তোরির সময় সালোক সংশ্রেষের 
মধ্য দিয়ে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডকেই কাঁচা মাল ?হসেবে কাজে লাগায় 1 
যাই হোক, এই বিংশ শতাব্দীর শর থেকেই কিন্তু আমাদের বাতাসে 
কার্বন ডাইঅক্সাইডের পাঁরমাণ বেড়েই GCA | 
কেন ছোটকা ? } j 
এই সময় থেকেই কয়লা, তেল; গ্যাসোলিন ইত্যাদি ‘জাঁবাশ্ম era 
ব্যবহারের: পরিমাণ বেড়েছে বলে ।..তবে কি জানিস, কার্বন ডাই; 
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অক্সাইড গ্যাসটা খুবই ক্ষাতকারক হলেও এখান আমাদের ভয় পাবার 
fog, নেই। তার কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড খুব সহজেই জলের মধ্যে 
মিশে যায় এবং সবুজ গাছপালাও তাদের খাবার তৌরর জন্য এই 
গ্যাসটাকেই বেছে নেয়। কিন্তু ভয়টা অন্য জায়গায় | 

এই তো বেশ আশার কথা শোনাচ্ছিলে ছোটকা । এর মধ্যে আবার 
ভয়টা টানছ কেন? : 

- টানছি fe আর সাধে AR, টানছি দায়ে পড়ে । যেভাবে শহর, 
রাস্তা ইত্যাঁদ Cota করতে গিয়ে বনের পর বন, সবুজ গাছপালা AZ, 
সাফ ফরে ফেলা হচ্ছে ভয়টা দেখা দিচ্ছে সেখানেই ۱ গাছপালা কমলে | 
তারা যে আঁক্সজেনটা ছেড়ে দেয় তার পাঁরমাণ কমবে এবং কার্বন ডাই- 
অক্সাইডের পাঁরমাণ বাড়বে । একসঙ্গে জীবাশ্ম জবালাঁন ব্যবহার বৃদ্ধি 
পাওয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের পাঁরমাণটা হবে আরো AMT আর 
জানিস তো, কার্বন ডাইঅক্সাইড তাপ শোষক এবং বর্ণ হীন তাই AS 
রা*মকেও অবাধে এই ۶125۲5 আসতে TCT |. তাই আবহাওয়ায় 
যাঁদ কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়তে থাকে তাহলে আবহাওয়া-মণ্ডলের তাপ- 
মান্রাও বাড়তে থাকবে | 

একটু আগে তুম যে সবুজ TÎYA গলপ বললে সেটা তো এই কার্বন 
ডাইঅক্সাইড HER ا‎ 

হ্যাঁ TT, তুই ঠিকই ধরোছিস। am বছরের পর বছর ধরে, 
আবহাওয়ায় কাব'ন ডাইঅক্সাইডের MAT বাড়ে, তাহলে তাপমান্রাও আস্তে 
আস্তে বাড়তে থাকবে | আর তাপমান্রা বাড়াটা যাঁদ শব্ধ সামনের দিকেই 
চলে তাহলে CHA, প্রদেশের বরফ যে গলতে শুর করবে তাতো তোরা? 
আগেই জেনোছস। | ۱ 

আচ্ছা ছোটকা, কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া আর একটা কি যেন 
আমাদের বাতাসকে 121535 তোলে ? 

19, এককথায় তাকে বলতে পারিস আ্যালার্জ'র শাক্ত । নানাভাবে, 
শানা আকারে এগুলো বাতাসে মিশে কিছ প্রাণী বা উদ্ভিদের ওপর 
পাস টি করে। ওইসব পদার্থে বোশরভাগ মানুষের কোন 
Pete 52 কেউ কেউ খুবই ভোগেন ۱ যেমন ধর, বাতাসে, 
ES পরাগ ٩5 বেড়ায় তার থেকে কারো কারো জবর পর্যন্ত 

3 সর দানার যেসব ময়লা তা থেকে হয় এক ধরনের কাশি আর 


৩৩ 
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ফুসফুসের .রোগ। তাছাড়াও কার যে قاجا‎ আ্যালার্জ হয় বলা AS, 
বাতাসের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায় ওইসব অ্যালার্জর বৌশর ভাগ কারণ 1 
কাজেই বুঝতে পারছিস, বাতাস যেমন জীবন তেমন TATE বাতাস 
আবার মৃত্যুরও কারণ | \ 

আচ্ছা ছোটকা,অতক্ষণ ধরে তুমি যা বললে তা সবই তো ভয়ের কথা | 
15۳9 এই ভয় কাটাবার ক কোন রাস্তা নেই ? মানে এই যে নানাভাবে 
বাতাস RRE উঠছে তা থেকে তাকে মত্ত করার রাস্তা দি আজও 
বের হয়ান ? 

দেখ TAI, ভয় যেখানে থাকে সেখানে ভয় থেকে 1 পাবার, 
ভয়কে দুরে সাঁরয়ে দেবার একটা রাস্তা TPT চেষ্টা নিশ্চয়ই থাকে | 
TAT এই ধরনের হঠকারতার ফলে যেমন বাতাস PTAC উঠছে, 
তেমনি সেই বাতাসকে বিষমুক্ত করার চেষ্টাও মানুষই করছে 1 বিশ্বজুড়ে 
বাতাস কিংবা গোটা পরিবেশকে IE করার যে চেষ্টা চলছে তা দেখেই 
TOP ৫ জুন 1۳۸۵ পাঁরবেশ দিবস [হিসেবে ঘোষণা করেছে | 

ছোটকা, বাতাসকে RE করার রাস্তাটার কথা কিন্তু তুমি এখনও 
বললে না? 1 

বলাঁছ শোন। দেখ কলকারখানার চিমান আর উনুনের ধোঁয়ার সঙ্গে 
নানা ধরনের মোটরগাঁড়র ধোঁয়াই বাতাসকে সবচেয়ে 'বাঁষয়ে তুলছে। 
তাই দেশে দেশে এগুলোর ওপরই বিজ্ঞানীরা নজর ?দচ্ছেন বেশি | 


বিজ্ঞানীরা বলছেন, একাঁদকে জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে, 
অন্যাদকে জবালান বদল করতে হবে | 


জবালানি বদলের কথাটা Tory ঠিক বুঝতে পারলাম না ছোটকা | 

দেখ 155, এই বিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা জবালাঁন ?হসেবে 
ব্যবহার কার * জীবাশ্ম জরালানি। 

জীবাশ্ম জৰালান কাকে বলে ছোটকা ? 

Slaps জবালানি বলতে কয়লা, পেটেঢ্রালিয়াম প্রভাতকে বোঝাচ্ছে। 
সোজা কথায় বলতে পারিস যে সবজবালান জীবদেহের, তা প্রাণীই হোক 
আর 21۳575 হোক, রূপান্তারত অবস্থা তাকেই জীবাশ্ম জ্বালানি বলে | 
এসব জীবামম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের 
সঙ্গে নাইটে্রাজেন অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বনের al বিপজ্জনকভাবে 
বেড়ে চলেছে | 
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aa, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাঁদর ব্যবহার যাঁদ বন্ধ করে 
দেওয়া হয় তাহলে জবালানি হিসেবে আমরা ব্যবহার করব TH ? 

প্রশ্নটা بانب‎ তোকে নয় TTS, ভাবাচ্ছে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের | 
তাঁরা দেখছেন, জীবাশ্ম জালান ব্যবহার করলে বাতাসে সালফার ডাই- 
অক্সাইডের মাত্রা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। অথচ এরই পাশাপাশি প্রাকীতক 
গ্যাসকে যাঁদ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে তা থেকে 
সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রায় বেরোয় না বললেই চলে | 

কিন্তু ছোটকা, সব কলকারখানা কিংবা মোটরগাঁড় ইত্যাঁদতে 
ব্যবহার করার মত প্রাকাতিক গ্যাস কি পাওয়া যাবে ? 

PAT তো সেখানেই হয়েছে ÍA । প্রথমত, সবাকছুতে 
ব্যবহার করার মত apo গ্যাস নেই । দ্বিতীয়ত, কয়লা বা পেট্রো- 
লিয়াম যত সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় 
21۳15۳ গ্যাসকে তত সহজে নিয়ে যাওয়া যায় না। তাছাড়া কল- 
কারখানাই বল, আর মোটরগাঁড়ই বল--এখন সেগুলো যেভাবে যে 
2۳ দিয়ে চালাবার মত করে তর তাকে অন্য জ্বালানি দিয়ে 
চালাতে গেলে অনেক কিছুই বদলাতে হবে। ফলে 0۳ খরচাটা 
অনেক বেড়ে যাবে। 

কথাটা একটু বুঝিয়ে বলবে ? 
| 'েমন ধর পেট্রোলচালিত মোটরের বদলে বিদৎচালিত মোটরগাড় 

ব্যবহারের কথা বলছেন অনেকে | কিন্তু এখন পর্যন্ত যেসব পরাক্ষা 
নিরীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, িদ্যৎচালিত মোটরগাঁড়র ওজনটা 
৷ বেড়ে যাবে অনেক বেশি৷ তাছাড়া তার ব্যাটারির দাম যেমন হবে প্রচণ্ড 
বোশ তেমান একশ বা বড়জোর দেড়শ মাইল যাওয়ার পরই সে ব্যাটারিকে 
TST করে DIE দিতে হবে ۱ এখন ধর নির্জন পথে হঠাৎ বাঁদ ব্যাটারির 
শান্ত শেষ হয়ে যায় তাহলে ক হাল হবে গাড়ির আরোহীর ? সেখানে 
সে ব্যাটারির চার্জ করবে fe করে? 

বেশ তোমার কথা মেনে নিয়েই বলছি, মোটরের ক্ষেত্রে এজাতীয় একটা 
সমস্যা থেকে যাচ্ছে, কিন্তু কলকারখানার ক্ষেত্রে তো সে সমস্যা থাকছেনা I 

শা, তা থাকছে না Aaa কিন্তু তাতে উৎপাদন খরচটা অনেকটা 


(বেড়ে যাবে, ফলে জিনিসপত্রের দাম চলে যাবে তোর আমার নাগালের 
বাইরে | 
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তাহলে ক আমরা শুধু চুপ করে বসে থাকব ? : 1 

তা কেন থাকব । . এই ধর না, বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এখন: 
জঞ্জালকে ব্যবহার করার কথা উঠেছে। এটা am ঠিক ঠিক কাজে 
লাগানো যায়, তাহলে একাদকে শহরের জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজটাও: 
অনেক সহজ হবে, ওই সঙ্গে বাতাসেও অনেক কম বিষ ছড়াবে | 
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জঞ্জালকে জবালানি হিসেবে ব্যবহার করলে তা থেকে ধোঁয়া ষে; 
বেরোবে তাতে সালফার ডাইঅক্সাইড প্রায় থাকবে নাই বলা চলে | 
তাছাড়া জঞ্জাল পাওয়ার ক্ষেত্রেও কোন, সমস্যা দেখা দেবে না বললেই; 
চলে | কেননা, তুই, আম, আমরা প্রত্যেকেই জঞ্জাল জমিয়ে যাচ্ছি শহরে | 
_. একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, নিউইয়র্ক শহরের জঞ্জালকে ate 
জবালান RE ব্যবহার করা হয় তাহলে নিউইয়র্ক শহরের সারা 
বছরের TITS চাহিদার এক HOA ROA জোগান দেওয়া যায় | কলকাতার; 
জঞ্জাল সম্পর্কেও বিদেশী বিশেষজ্ঞরা একই মন্তব্য করেছেন । তাঁরা: 
বলেছেন কলকাতার জগ্জালকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বাল।ঁন ?হসেবে ব্যবহার; 
করলে এই শহর একাঁদকে যেমন ভয়াবহ লোডশোঁডংয়ের হাত থেকে 
° বাঁচবে তেমনি কলকাতার বাতাসও অনেকটাই TT হবে৷ ওই সঙ্গে 
এখন ধাপা ইত্যাদির মত যেসব নিচু জলা জায়গায় জঞ্জাল ফেলা হচ্ছে 


সেখানে মাছ চাষও করা যাবে_-ফলে শহরের মাছের- সমস্যাটাও বেশ 
[ছটা কমে যাবে। 


তাহলে সেটা করা হচ্ছে না কেন ? : 
এই কেন-র উত্তর দেওয়া IE ۱ জেনে রাখ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের: 
পর ইউরোপে - ব্রিটেন ছাড়া প্রায় সব জায়গাতেই এখন  জঞ্জালকে | 
জবালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং. তাতে ফলও ভালই: 


পাওয়া TOR আমাদের দেশেও এখন ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমত | 
ভাবনা চিন্তা চলছে। 
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gr ছোটকা, এখন তো মানুষ বাতাসের বিষ নিয়ে এত ভাবছে, 
আগেও কি তাই ভাবত > 

না বাঁড়। 

কেনঃ . 

তার কারণ এই শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বাতাস যেমন নানাভাবে 
"IAS হত তেমন প্রাকীতক উপায়েই সেই বাতাস আবার শুদ্ধ হয়ে 
উঠত। কিন্তু এখন একদিকে বাতাস দূষণের 9۵ বেড়ে গেছে 
অনেক অন্যাদকে যে যে প্রাকাতিক উপায়ে বাতাস বিষমুক্ত হত সেই 


প্রাকাঁতক সম্পদগুলোকেও আমরা নষ্ট করে ফেলাছ। তার জন্যই 
সমস্যাটা এত ভয়ানক হয়ে উঠেছে | 
তাহলে উপায় ? ۲ 


বিজ্ঞানীরা বলছেন, TAS তনভাবে আমরা বাতাসকে مه‎ 


দেখতে হবে, জীবাশ্ম জবালানগুলোর মধ্যে কোনটা কম 
কারক-_সেটাকেই জ্বালানি [হিসেবে বেছে দিতে হবে। যেমন ধর, 
কলার চেয়ে জালান তেলে ধোঁয়া, ঝুল এবং ছাই কম হয় আবার 
প্রাকৃতিক গ্যাসে তেলের চেয়েও “কম ছাই at বুল হয়। তাই যতটা 
TNA যায় PTO গ্যাস ব্যবহারের وی‎ করতে হবে। 
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y তুমি তো প্রথমেই বললে, আমাদের সব প্রয়োজন মেটাবার মত্ত 
ক্ষমতা প্রাকীতিক গ্যাসের নেই | 

হ্যাঁ, তাইতো অন্য TT কথা ভাবতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে 
যেসব প্রয্যান্তগত 9515 হয়েছে তার সৃফলটাকে কাজে লাগাতে হবে | 
যেমন ধর, পারমাণাবক CTS এক্ষেত্রে অন্যান্য জবালানির মত 
কোন কাঁঠন কিংবা গ্যাসীয় কোন দুষিত পদার্থবাতাসকে 'বাঁষয়ে তোলে 
না। পারমাণাবক তাপ-বিদ্ঢুতের নিজস্ব ক্ষাত করার Cl একটা বিশেষ 
ক্ষমতা আছে তাকেও কিন্তু এড়ানো যায় যথেষ্ট সাবধানতা RAR ৷ 

তাহলে তো পারমাণাঁবক তাপাঁবদ্যুৎ Colas ওপর জোর দিলেই VA ॥ 

তাতো হয়ই ۱ তবে এক্ষেত্রে তেজীস্ক্কয়তা এড়াতে বিশেষ ধরনের 
সতক্তা নিতে হয়। নাহলে সোভিয়েত ইউীনয়নের চেরন্যাবলের মত: 
WATTE যেতে পারে যেকোন মুহূর্তে | 

তাহলে উপায় ? ۱ 

উপায়__যেসব SATIN ব্যবহার করা হচ্ছে LER ব্যবহার করা, 
بر‎ তার মধ্যে HITS করার.যে ক্ষমতা রয়েছে তাকে নষ্ট করে দেওয়া | 
চিমান কিংবা মোটরগাঁড়র ধোঁয়া বোরয়ে আসার আগেই তার থেকে 
কঠিন; এবং-অবাগ্ছিত গ্যাসীয় পদার্থ ছে'কে আলাদা করার কিছু কিছ? 
পদ্ধাত বের করা গেছে। তাতে ARA হয়। কিন্তু সে ব্যবস্থাও 
গৃহন্থালীর কাজে অর্থাৎ উনুনের ধোঁয়া ছাঁকায় বেশ REL সমস্যা 
তৈরি করে। 

ছোটকা, তুমি দেখাঁছ সব সমাধানের শেষেই একটা বেশ. বড়. ধরনের, 
সমস্যা জিইয়ে taz ۱ তাহলে ক আমাদের এই পাঁরবেশ ঠিক রাখার; 
কোন রাস্তাই নেই | 

. আছে। সেটা হল প্রাকৃতিক ভারসাম)কে ন্ট না. করা, খোদার ওপর, 

খোদকার না করা | 

fare সেটা ক ? তার জন্য TS করতে হবে? 

বলাছ। তার আগে TCT গল্প বলোন তোদের | | 

গল্পের নামে হৈ-হৈ করে ওঠে ওরা সবাই |. আর ی‎ চারজনেই; 
বলে, কই 35-۱ 

বলছি, বলাছ। তোরা শকুন্তলার নাম শদনোছিস, 2 

হ্যাঁ, 2 | 
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¿ARA কোথায়, কোন যুগে দেখাল ? 

ছোটকায় চোখমুখের সেই অপরূপ OTT দিকে না তাকিয়েই و‎ 
বলে, টাভতে । .. de 

তাই বল। আমি ভাবলাম তুই aie তোর আগের-_আগের_ 
আগের জন্মের কথা সব মনে করে রেখোঁছস | 

ধ্যাৎ কি যে বল AT | 

বাড়ির প্রাতবাদের সঙ্গে সুর মায়ে SS বলে ছোটকা খালি সব 
কিছ গুলিয়ে দেয় ۱ শকুন্তলার 15 হয়েছে তাই বল। 

বলব বলেই তো শুরু FATA | তোরা তো জানিস, atta TTT 
আর অপ্সরা মেনকার মেয়ে শকুন্তলা থাকত কণৰ মীনর আশ্রমে | 
একাঁদন শকুন্তলা তার. সখাদের সঙ্গে খেলছে এমন সময় দেখল তপো- 
বনের পশদপাঁখি, জন্তুজানোয়ার সবাকছ7 ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে ; শকুন্তলা 
ভাবে এমন তো হবার কথা নয় | তপোবনে সবাই তো TAS TA থাকে-- 
তাহলে এরা ভয় পেল কেন ? একটু পরেই শকুন্তলা দেখে রাজা MO 
তীর ধনুক নিয়ে তাড়া করেছে পশমগুলোর পেছনে । সঙ্গে সঙ্গে 
শকুন্তলা চিৎকার করে বলে ওঠে, তীর ছঃড়বেন না, FETC AUT 
তপোবন । কথাটা শুনেই লজ্জা পেয়ে তীরধনুক নামিয়ে নেয় রাজা | 
আসলে কি জানিস, eras প্রকাতির ভারসাম্য বজায় রাখার. 
জন্য 7 তাঁদের আশ্রমের চারপাশে গড়ে তুলতেন তপোবন। সেখানে 
নিভ'য়ে থাকত সবরকমের ALT, জন্তুজানোয়ার। সেখানে সব 
ধরনের গাছপালাকে AX করে বাঁচিয়ে রাখা হত। AAT নিজেরাও 
পারচর্যা করতেন গাছপালার । অরণ্যযষ্ঠীর সময় সাধারণ মানুষও 
লাগাত গাছ, পুজো করত তাদের । কেউ কোনরকম ক্ষত করত না 
এসবের | বিশেষ করে তপোবনে তো গাছপালা কাটা থেকে জীবজন্তু 
মারা একদম বারণ ۱ দেশের রাজাও মেনে চলতেন তা। তাই সেষুগে 
প্রকীতির ভারসাম্য নষ্ট হতে পারোঁন কোনভাবেই | ۱ 

তাহলে এখন হচ্ছে কেন ? 

UNG লোভের ফলে। আমরা যত সভ্য হাচ্ছি, ততই দেখা দিচ্ছে 
FON AS প্রয়োজন-_-আর তা মেটাতে গিয়েই প্রকাঁতির ভারসাম্য নষ্ট 
ঝর 1 I2 ডেকে আনাছ। ۱ 

বিপদের কথা জেনেও মানুষ ব্যবস্থা নেয় না কেন ? 
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নেবে না কেন। একদল মানুষ যেমন পাঁরবেশ নষ্ট করার জন্য 
দোষী ; আরেকদল তেমীন এই পাঁরবেশকে ঠিক রাখার জন্য লড়াই 
চাঁলয়ে যাচ্ছে _এমনাক তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত TOR | 
_ প্রাণও দিচ্ছে 2 

হ্যাঁ ۱ সেই গল্পই এবার বলাঁছ তোদের | 


সেটা পাঁচশ বছর আগের কথা । রাজস্থানের মাড়োয়ার রাজ্যের 


PET নামে একটা গ্রাম । পরপর িনবছর সেখানে দেখা দিল প্রচণ্ড 
খরা ৷ ফসল তো প্রায় কিছ হলই না, বরং চারাঁদকে যেসব সবুজ 
গাছপালা ছিল- তাও ISA গেল ৷ 

সেই খরায় গ্রামে দেখা Ma খাদ্যের চেয়েও বৌশ জলের অভাব | 
এক ফোঁটা জলের জন্য মানুষ ছটফট করতে থাকে | সেই সময়ই সেই 
গ্রামের GA নামে এক সাধক এাঁগয়ে এলেন মানুষের সেই দুঃখ 
দুর করার জন্য। [তান সবাইকে বললেন, দেখ, এই যে প্রচন্ড ARM 
এটা হয়েছে প্রকীতির আভশাপে | 

এটা তো একটা কুসংস্কার ছোটকা। প্রকৃতির আবার আভিশাপ 
হবে ক করে? 

সবাঁকছ ভাল, করে না জেনে কোন মন্তব্য করতে নেই বকুল | সাত্য 
সাত্য-খরার মূলে রয়েছে প্রকৃতির অভিশাপ | 

Te রকম ? 


এটা তো তোরা বিজ্ঞানে পড়ৌছস, যেখানে গাছপালা বা জঙ্গল বৌশ . 


সেখানেই বোঁশ TIS হয় | 

হ্যাঁ, সেই জন্যই তো মেঘালয়ের CHA পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে 
বেশি বৃষ্টি হয়৷ 

ঠিক বলোছস TNA | তবে এখন DAS আর তেমন TSU 
হয় না, সেখানেও খরা দেখা দিচ্ছে, তা জানিস ? ' 

তাই নাক ? 

হ্যাঁ, বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যেখানে বনজঙ্গল বোঁশ, বিশেষ করে 
পাহাড় AGA, সেখানকার বাতাস অনেক ঠাণ্ডা হয়, মেঘও সেখানে 
অনেক বোঁশ জমে আর তার ফলেই সেসব জায়গায় বৃষ্টি হয় বোশ | 

HAAS তো এখনও সেই একই জায়গায় আছে, তাহলে এখন 

সেখানে বৃষ্টি কম হচ্ছে কেন? 
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ware একই জায়গায় আছে একথা ঠিক ۱ কিন্তু সেই 
একই জায়গার পাঁরবেশটা যে আর এক নেই | ۱ ৃ 
মানে৷ t 
মানে, বেপরোয়াভাবে ওই অণ্চলের গাছপালা কেটে ফেলার ফলে 
এখন CAPSS আর আগের মত গাছপালা নেই তাই তেমন মেঘ 
জমতে পারছে ATS হচ্ছে না৷ এছাড়া গাছপালা কেটে ফেলার 
ফলে মাঁট জল ধরে রাখতে পারছে না বরং জলের তোড়ে একাঁদকে 
ভূমিক্ষয় হচ্ছে, অন্যাঁদকে সমতলে হচ্ছে বন্যা | 
তাহলে গাছপালা কেটে কেটে ফেলা হচ্ছে কেন ? 
তোরা তো জানস, ওইসব পাহাড় এলাকার উপজাতিরা ঝুম 
চাষ করে | : 
ঝুম চাষ কি ছোটকা ? 
ঝুম চাষকে এককথায় বলতে পারিস জাম বদল করে করে চাষ! 
তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না ? 
তবে শোন। আদিবাসীরা সাধারণত একটা STATS ২৫1৩০ বছর 
চাষ করে সেটাকে ফেলে রাখে। তার বদলে অন্য এলাকার জাঁমর বন 
জঙ্গল কেটে আবাদ করে | আবার একসময় পুরনো জাঁমর জঙ্গল কেটে 
শুরু হয় 5۱ কিন্তু এখন মানূষজন বেড়ে যাওয়ায় কোন জমিকেই 
তারা যেমন তন চার বছরের বোঁশ ফেলে রাখতে পারে না, CONTA 
নতুন নতুন এলাকার জঙ্গল কেটেও চাষ করে। আর 7 
মালয়েই বনজঙ্গল কমছে চেরাপঢাঁঞ্জতে । ফলে কমছে বাঁষ্ট_ দেখা 
দিচ্ছে খরা | : 
“কিন্তু এর সঙ্গে অভিশাপের কি সম্পর্ক রয়েছে ? ۱ 
গাছপালা কেটে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে বলেই তো 
AIG কম হচ্ছে, গাছ না কাটলে তো এমন হতো না। তাই একে 
প্রকৃতির আভশাপ ছাড়া আর ক বলা যায় বল ? 
: ও, অভিশাপ বলতে তুমি তাহলে এই কথা বোঝাতে চাইছ | 
ঠিক তাই | 
তা, সেই Per গ্রামের খরা নিয়ে ক যেন বলাছলে ? 
হ্যাঁ, জাম্বাজ সমস্ত গ্রামবাসীকে ডেকে বললেন, তোমাদের পাপের 
জনাই প্রকৃতি তোমাদের ওপর রেগে গেছে, তাই এই খরা। এখন 
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তোমরা Ate কতকগুাল নিয়ম মেনে চল তাহলে প্রকৃতি আর কোনাদন: 
তোমাদের ওপর রাগবে না, আর খরা দেখা দেবে AT | 

গ্রামবাসীরা, একসুরে বলে, বলুন দি করতে হবে। বলুন কি: 
আমাদের পাপ ? 

তোমাদের পাপ, তোমরা যখন তখন কারণে অকারণে গাছ কেটে এই- 
গ্রাম থেকে সবজকে একেবারে বিদায় দিয়েছ । গাছপালা নেই বলেই: 
এই গ্রামে এমন খরা নেমে এসেছে ? 

গাছ না থাকলে খরা হয়, তাতো আমরা জান AT | 

জাম্বাঁজ বলেন, এই না জানা বা অজ্ঞতা, এটাও একধরনের পাপ । 
মান্য যাঁদ অজ্ঞতাকে এড়াতে পারে-_তাহলে সে অনেক দুঃখ, অনেক: 
FU থেকে সহজেই রক্ষা পেতে পারে | 

আপান বলুন, কি করতে হবে আমাদের, আমরা জীবন দিয়েও তা? 
পালন করব | 
- হ্যাঁ, জীবন দিয়েই তোমাদের পালন করতে হবে। “না” 
তোমাদের মানতে হবে। ওই কুঁড়ীট নীতি বা বশ নয় আজ থেকে, 
হোক তোমাদের জীবনের ব্রত | 

আমাদের জীবন পণ, আপনার কথা আমরা মানবই | এই প্রচণ্ড; 
খরা আর যাতে না আসে তার ব্যবস্থা শুধু আপনি করে দিন ।' 

বেশ, তাহলে বল, আজ থেকে আর কোন গাছ তোমরা কাটবে না ? 

না, কাটব না। - 

শুধ নিজেরা নয়, অন্যকেও গাছ কাটতে দেবে না। তার জন্য যাঁদ 
জীবন দিতে হয়, যাঁদ তাদের que সামনে নিজেকে বাল দিতে হয় 
ভাও PAA | 

হ্যাঁ করব। 


জাম্বাজির এই রকম বিশাঁট নয়-কে পিপকা গ্রামের আঁধবাসীরা মেনে 
নিয়ে নতুন করে গ্রামে গাছপালা و‎ ছেলেমেয়ের মত 
সেগনালর পারচর্যা করতে থাকে । 'কছুদনের মধ্যে গ্রাম আবার সবুজ 
হয়ে ওঠে ۱ খরা দূর হয় চিরতরে । এরপর শুধু পিপকা নয়, আরো 
মানুষ জাম্বাজর অনুগামী হয়ে ওঠে | জাম্বাঁজর অন:গামীদের পারচয়, 
হয় ‘বিশ নয়’ সম্প্রদায় হসেবে। মা 

ভারি মজার ব্যাপার তো? তারপর ? 
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তারপরের ঘটনা একাঁদকে যেমন মর্মান্তিক তেমান বক্ষপ্রেম বা গাছের: 
জন্য ভালবাসায় জীবন উৎসর্গ করার এক উদ্জবল দৃষ্টান্ত! 

িপকার ঘটনারই বেশ কিছ পরের ঘটনা | জাম্বাজর “বিশ নয় 
সম্প্রদায়ের আদর্শ তখন ছাঁড়য়ে পড়েছে প্রায়. গোটা রাজস্থানেই | 
যোধপুর রাজ্যও তার ব্যাতিক্রম নয় । যোধপুরের মহারাজের প্রয়োজনে 
কাঠুরের দল গেল গাছ কাটতে । কিন্তু বাধা পেল তারা | গ্রামবাসীর 
তাদের গাছ কাটতে দিল না। 

খবরটা পেয়েই সেনাপাঁতি একেবারে রেগে লাল । এত ARA AMAS 
গ্রামবাসীদের | মহারাজের আদেশ শুনেও তারা গাছ কাটতে বাধা, 
দিয়েছে! এতো রীতিমত রাজন্রোহতা | রাজদ্রোহিতার শাস্তি দিতেই 
এবার কাঠ রেদের সঙ্গে গেল একদল সেনা | 

fey না, সেনা দেখেও ভয়. পেল না গ্রামবাসীরা_-বরং তারা 
জোর গলায় বলল, বৃক্ষ আমাদের দেবতা, -আমাদের জীবন । 
সেই জশবনকে বাঁচাতে আমরা জীবন দেব তব গাছ কাটতে দেব, 
aT | 

সেনাপাতির লাল চোখ যেন ঘুরতে থাকল | গোঁফ মুচড়ে সেনাপাতি, 
বলে কাঠুরেদের, কাটো গাছ- দেখি কে বাধা দেয় | 

কাঠুরেরা এগিয়ে যায়_-তাদের বাধা দিতে এগিয়ে এল গ্রামের, 
মানুষজন ৷ না, অস্ত্র হাতে নয়, এমন কি পুরুষরাও নয় | এল অমৃতা- 
দেবী নামে এক মাঁহলার নেতৃত্ব গ্রামের মেয়েরা । তারা এক একাঁট 
গাছকে জাঁড়য়ে ধরে বলল, এ গাছ আমাদের জীবন ৷ আমাদের না মেরে 
এ'জীবনকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না তোমরা | 

সেনাপাঁত চড়া গলায় বলে, গাছ ছেড়ে সরে যাও সবাই__নাহলে: 
তোমাদের ওপরই নেমে আসবে কুড়নলের কোপ | 

আসুক, GIy গাছকে ছাড়ব না আমরা | 

মাহলাদের সেই সমবেত প্রাতিবাদের মুখে সেনাপাঁত আদেশ দেয়. 
কাঠুরেদের-_মারো কোপ | ইতদ্ততঃ করে কাঠুরেরা। সেনাপাঁত অন্ত: 
তুলে বলে, তোমরা. যাঁদ TEA না চালাও তবে এই অন্ত দিয়ে জীবন 
নেব তোমাদেরই | 

ভয়ে ভয়ে SLAM TEA তোলে-__অমৃতাদেবীকে আবারও বলে” 
সরে যাও-_মহারাজের আদেশ, গাছ আমরা কাটবই | 
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অম্‌তাদেবী হেসে বলেন, আমাদের কথা তো বলেই ۱ 
আমাদের না মেরে এসব গাছ কাটতে পারবে না তোমরা ৷ 
পরম মমতায় গাছকে জাঁড়য়ে রইলেন অমৃতাদেবী । সেই অবস্থাতেই 
সেনাপাঁতর আদেশে নেমে এল কুঠার। ক্ষতাঁবক্ষত অমৃতাদেবীর প্রাণ- 
শূন্য দেহটা লুটিয়ে পড়ল গাছের তলায় । হাত WIE তাঁর তখনও যেন 
জাঁড়য়ে আছে গাছকেই ৷ টু 
অমততাদ্দেবী, পড়ে যেতেই আরেক মাঁহলা এসে জাঁড়য়ে ধরেন ۱ 
আবার নামে কুঠার ৷ মারা যান 'তাঁনও ৷ এমাঁন ভাবে এক দ:’জন নয়, 
প্রাণ দিলেন ৩৬৩ জন। সেই আঁহংস অথচ সুদ প্রাতবাদের মুখে 
স্তব্ধ হয়ে গেল শাঁন্তধর সেনাপাঁতর আস্ফালন । গাছ কাটা বন্ধ রেখে 
-সব খবর তান পাঠালেন রাজধানীতে মহারাজের কাছে 
সব শুনে যোধপুরের মহারাজ স্তম্ভিত, অনুতপ্ত | মানুষ তার ধর্ম 
_ তার কথা রাখার জন্য এইভাবে জীবন দিতে পারে এটা তাঁর জানা ছিল 
"না । কিন্তু ‘বশ নয়" সম্প্রদায়ের এই আত্মত্যাগ তাঁর বিশ্বাসের fভিত- 
'টাকেই নড়িয়ে দিল । তিনি আদেশ দিলেন, বন্ধ রাখ গাছ কাটা ۱ এখন 
থেকে যোধপদর রাজ্যে আর কখনও “বশ নয়’ সম্প্রদায়ের ধর্মীব*বাসে 
আঘাত করা হবে না। অকারণে আর কাটা হবে না গাছও । শুধু 
যেসব গাছ মরে গেছে অথবা ভেঙে পড়ে গেছে তার কাঠ দিয়েই চালানো 
-হাবে কাজ। : 
গাছের জন্য সেকালের লোকেরা এমন ভাবে জীবন দত! 
হাঁরে TT 1 কেননা, মানুষ জানত, বন কেটে বসত বানালে অথবা 
আবাদ করলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে । অযথা খরা-কিংবা وود‎ 
শিকার হঁতে হবে। তবে ITE সেকালে নয়, এখনও একদল মানুষ 
'গাছকে বাঁচানোর জন্য এমানভাবেই জীবন পণ করে কাজ করে যাচ্ছেন। 
হ্যাঁ, স্কুলে যাবার সময় উল্টোডাঙ্গা ব্রিজের নিচে দেখছ, লেখা 
আছে, জীবনের জন্য অন্ন, অন্নের জনা বৃক্ষ, বৃক্ষের জন্য বর্ষণ, ‘ব্‌ক্ষ 
বাঁচান’ এই রকম কিছু কথা | 2 
মামি, তুই ঠিকই দেখোঁছস ۱ তবে আমি শহরের এই আন্দোলনের 
কথা বলছি না। আম বলছ চিপকো আন্দোলনের কথা | 
চিপকো আন্দোলন--কথাটায় কেমন যেন একটা am বিদেশী 
:۹۳ রয়েছে | 
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মোটেই বিদেশী গন্ধ নেই TT | এটা একেবারে িভে'জাল দেশী 
কথা । আন্দোলনের بو‎ ১৯৭৩ সালে। মুনাফালোভী মানুষের. 


চপকো আন্দোলন।। গাছ কাটা রুখতে মেয়েরা জাঁড়য়ে আছে গাছকে ۱ 
হাত থেকে "হিমালয়ের গাড়োয়াল এবং অন্যান্য অঞ্চলে গাহপালাকে 
বাঁচাতে সবেণদয় নেতা চণ্ডীপ্রসাদ SUA এবং সহন্দরলাল বহবগ্ণার 
নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে এই চিপকো আন্দোলন। ঠিকাদারের ۹ 
TOTER হাত থেকে গাছকে বাঁচাতে “বশ নয় সম্প্রদায়ের অমৃতাদেবীর 
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AMAR গ্রামবাসীরা 'জাঁড়য়ে থাকে গাছকে । তাদের একটাই কথা, 
জীবন এবং জীবিকা রক্ষার উৎস গাছকে তারা কিছুতেই যথেচ্ছভাবে 
“ধ্ৰংস হতে দেবে না। সৌভাগ্যের কথা বলতে TAN, তাদের সেই 
MEA প্রীতরোধ কাঠুরেদের কুঠারে এখনও রন্তান্ত হয়ে ওঠোঁন ۱ 
‘আচ্ছা ছোটকা, তোমার কথায় মনে হচ্ছে, কাগজে যেন এই ধরনের 
“TS একটা খবর দেখোঁছলাম, TF যেন একটা বাঁধ তোঁর নিয়ে | 
তুই ঠিকই দেখাছস বুবুল 1 উত্তরাখণ্ডে তেহাঁর নামে এক বিশাল 
ড্যাম তৌরর পাঁরকল্পনা নিয়েছে সরকার ۱ এই ড্যাম তোর হলে 
বহন মানুষকে যেমন উৎখাত হতে হবে, তেমাঁন বহ: অরণ্যভীমও তাঁলয়ে 
যাবে এই ড্যামের জলর্মাশর তলায় । তাই সুন্দরলাল ARAMA নেতৃত্বে 
আন্দোলন চলছে | জানিস তো, FF ভারতের সাইলেন্ট ভ্যাঁলতে 
"এ ধরনের আন্দোলন করে সেখানকার পাঁরবেশ ASG করে ড্যাম COT 
-পারকজ্পনা নাকচ করতে বাধ্য করা হয়েছে সরকারকে | 
কিন্তু ছোটকা, ড্যাম তোর হলে তো দেশের আরো ভাল হত। 
চাষীরা যেমন এতে সেচের জল পেত, তেমান বন্যার ভয় কমত, জল- 
বিদ্যতও তৌর করা যেত, সঙ্গে সঙ্গে মাছের চাষ ইত্যাঁদ। একটা 
জিনিস থেকেই আমরা অনেক সুফল পেতাম । এর চেয়ে Te বনজঙ্গল 
আমাদের বোঁশ দরকার? 
একশবার দরকার TAA তোরা গোটাকয়েক হিসেব শৃধু জেনে 
রাখ, এক হেক্টর জমির গাছপালা আমাদের প্রাতাঁদন ৬০০ থেকে ৬৫০ 
'কৌজ আক্সজেন দিতে পারে । অথচ আমাদের দেশে এখন বছরে গড়ে 
১৫ লক্ষ হেক্টর تاو‎ AG হচ্ছে। তোরা বলাঁব তাতে তো ভালই | 
হচ্ছে। একাঁদকে চাষের জমি বাড়ছে ফলে খাদ্যের অভাব দূর হবে, 
অন্য দিকে সেখানে নতুন নতুন বসত গড়ে উঠছে, তাতে লোকের থাকার 
জায়গার অভাব মিটছে। 
হ্যাঁ, আমাদের তো তাই মনে হয়। 
কিন্তু ÎR, ওই বন নষ্ট হওয়ার ফলে আমাদের ক্ষাত কতটা হচ্ছে 


তার হিসেবটা একবার নিয়ে নে, তারপর যোগ-বিয়োগ করে দেখ কোনটা 
“বোশ দরকার | 


বেশ বল, ক্ষাতিটা কি হচ্ছে? 
প্রথমত বছরে ভূমির-ওপরের স্তর থেকে ১২০০ কোটি টন মাটি ধুয়ে 
৪৬ 


TE | ১০ থেকে ১৫ কোট হেক্টর জাম দূত মরদুভূমিতে রুপান্তারত 
হচ্ছে আর OTA আমরা Aloo হচ্ছি ৬ থেকে সাড়ে ৬ হাজার 
কেজি তাজা আক্সিজেন থেকে | 

ওরে বাবা, তাহলে তো ক্ষাতটাই হচ্ছে বোশ | 

হ্যাঁ qdo, বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন আমাদের ভারতের মত 
দেশে সবাইকে am সুস্থ, সবল এবং সতেজ রাখতে হয় তাহলে মোট 
ভূমির ৩৩ শতাংশ বনভূমি দরকার । অথচ যে হারে আমরা গাছপালা 
কাটাঁছ তাতে ওই হার এখন নেমে দাঁড়য়েছে ১৪'১ শতাশে। আর 
আর তুই যাঁদ পশ্চিমবঙ্গের ছাঁবটা আলাদা করে CTA, তাহলে 5 
এখানে অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর । এখানে এখন বনভুমর পাঁরমাণ মাত্র 
'৭ | 

আচ্ছা ছোটকা, তুমি যা বলছ তার থেকে বোঝা যাচ্ছে, বনভূমি 
আমাদের তাজা আঁক্সজেন দেয়, ود‎ বা বন্যার জলে মাটিকে RAE 
‘যেতে দেয় TSA তো ? ; 

না ود‎ *K ওইটুকুই নয়। গাছপালা আমাদের 5 
FE করে। 

কেমন করে ? 

কেন O, ওই যে আগে বললাম, গাছ তার খাবার তোরর জন্য 
তেল ঝাল মশলার মত বাতাস থেকে কার্ব'ন ডাইঅক্সাইড টেনে নেয় এবং 
ওই সময় আঁক্সজেনটা বাতাসে ছেড়ে দেয়। এতে একাঁদকে যেমন 
বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভাগ কমে যায়, তেমান অক্সিজেনের 


SING বেড়ে যায় 1 
হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি ۱ আর গাছপালা থাকলে একাদিকে যেমন 


345 সরাসাঁর মাটির ওপর পড়ে তার ওপরের স্তরগুলো TA TE 
যেতে পারে না তেমান গাছপালার শেকড় মাটিকে শন্ত করে ধরে 
রাখে বলে, TD বা বন্যার ঢল মাঁটকে টেনে নিয়ে যেতে পারে AT | 
এছাড়া গাছপালা যে আর্দ্রতা বাড়ায় তাও তোদের বলোছ--ওইসঙ্গে 
গাছপালা মাটিকে সরস এবং উর্বর রাখে_ফলে ফসল হয় বৌশ। 

আর কছু করে না? 

Ui as, আরেকটা উপকারও করে। শুকনো গাছের ডালপালা 
আমাদের জবালানর দরকারটা মেটায় । জানস তো আমাদের দেশে 
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বছরে ১৩ কোট টনের মত জবালান HASTA এরমধ্যে ৫ লক্ষ থেকে 
"১০ লক্ষ, টনের মত জবালান এখানে তোর হয়, বাঁক প্রায় সব 
জবালানিই জোগাচ্ছে ওই বন ৷ 

TUT, তুমি যে RO দলে তাতে তো এদেশের মানুষকে . 
গাছপালা কাটতেই হবে । আমাদের চাঁহদার অর্ধেকের চেয়েও অনেক 
কম Sale যখন আমরা Cola কার তখন তো এ অবস্থা হবেই ۱ 

না TS এরজন্য আমাদের অন্যরকম ভাবনাচন্তা করা 


.- দরকার | 


কি রকম ? 
এক বনজঙ্গলের গাছপালা অবাধে না কেটে নিয়ম মেনে মরা শুকনো 
ডালপালা IMS হবে ۱ শুধু আমাদের দেশে যে পাঁতত জাঁম পড়ে 
রয়েছে তার থেকে মাত্র এক কোটি কুঁড়ি. লক্ষ হেক্টর জাঁমতে যাঁদ আমরা 
/জবালানি কাঠের জন্য গাছের চাষ কাঁর তাহলে পাওয়া যাবে ৯ কোট টন 
জবালান। অৰ্থাৎ দরকার ?মটেও বেশ 19:1 0 থাকবে | 


আচ্ছা ছোটকা, আমাদের সমস্যা সমাধানের যখন রাস্তা রয়েছে তখন 
তা কাজে লাগানো হচ্ছে না কেন ? 


হচ্ছে না, একথাটা বলা যায় না বুবুল। শীবজ্ঞানগরা শুধ এদেশে | 
নয়, সব দেশেই এগুলোকে ভালভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। 
সরকারও সেইমত ভাবনাচিন্তা করছে ۱ কিন্তু মুশকিল ক জানিস, 
সাধারণ মানদ্ষকে যাঁদ সহজেই এসব বিকল্প জবালান পেখছে না 
দেওয়া যায় তাহলে কাগজে পাঁরকম্পনা করে FEA হবে না। একটা 
কথা তোদের বাল, প্রাতাট মানুষ যাঁদ সচেতন না হয়, তাহলে এ সমস্যা 
থেকে রেহাই পাওয়াটা বড় সহজ নয়। এরজন্য লেখাপড়া জানা 
MAAS এগিয়ে আসতে হবে ATA আগে । প্রাতাঁট و‎ মানুষ 
যাঁদ আর পাঁচজন আঁশাক্ষিত সাধারণ মানুষকে পাঁরবেশ TPT জ্বালানি 
ইত্যাঁদ ব্যাপারে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব নেয়__তাহলে খুব সহজেই 
সমস্যাটা সমাধান করার রাস্তা খুজে পাওয়া যাবে। ۳2۴5 মানুষদের 
দায়িত্ব সম্পকে দ্বামী বিবেকানন্দ একবার বলোছলেন, যাঁদ দেশের 
মান অজ্ঞান বা নিরক্ষর থাকে তাহলে দেশের وج‎ শ্রেণীকে TT 


ঘাতক বলে bigs করতে হবে। কেননা, তারা 11135 পালন না করার 
জন্যই অবস্থার রদবদল হয়ান। 


৪৮ ॥ 


az ছোটকা, আমরা প্রায়ই যে পরিবেশ দুষণের কথা aia, তা কি 

শুধুই বাতাস 1215۲7 ওঠা নিয়ে, না আরো অন্য Tee, আছে? 

_ বকুল, তোরা তো জানিস পাঁরবেশ হল আমাদের এই 5 
মাঁট, জল, গাছপালা, বাতাস, মানুষ, জীবজন্তু, পাঁখ ইত্যাঁদ ATE 
নিয়ে। এর যে কোন একা যাঁদ 'বাঁষয়ে ওঠে কিংবা এর কোন একাঁট 
যাঁদ Tas হয়ে যায় বা হয়ে যাওয়ার আশঙকা দেখা দেয় তাহলে তার 
প্রাতীক্রিয়া দেখা দেবে সবাকছুরই ওপর | তাই পরিবেশ HAA বলতে 
এর যে কোন একাঁটকে تاد‎ দেওয়া অথবা এর যে কোন একাঁট 
STE বিপন্ন করা বা হয়ে ওঠাকে ۱ 

ofa তাহলে এগুলো নিয়েও কিছ: বল না ছোটকা | 

শোন বয়, বাতাস ছাড়া যেমন কোন জীব বাঁচতে পারে না, ঠিক 
coa বোঁশাদন জল ছাড়াও কোন জীবের পক্ষে বেচে থাকা সম্ভব 
নয়। তাই সবার আগে আম জল নিয়ে বলাছ। 

দেখ, আমাদের এই পাঁথবীর তিনভাগ জল হলেও সেই 5 
প্রায় ৯৯ শতাংশই নোনা জল িংবা বরফ । পান করার জন্য আমরা 
পাচ্ছি মাত্র ১ শতাংশ জল । পান করার মাষ্ট জল আমরা পাই 
নদীনালা, ۶65 এবং মাটির নিচ থেকে । এর সঙ্গে qa জলকেও 
অবশ্য ধরতে হয় ı কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়েই খাওয়ার জলও ক্রমশ 
ITE হয়ে উঠছে | 

কেমন করে ছোটকা ? 

দেখ ara, একাঁদকে এইসব নদীনালার তাঁর ধরে গড়ে উঠেছে 
শহর অন্য দিকে কলকারখানাও গড়ে উঠেছে এই নদীর ধার বরাবর। 
শহরের যতসব নোংরা জল, কারখানার যত আবর্জনা সবাকছু সরাসরি 
ফেলে দেওয়া হচ্ছে নদীতে । আর তাতেই বিষিয়ে উঠছে জল 1 

এছাড়া জীমতে যেসব সার িংবা কীটনাশক ওষুধ দেওয়া হয় তাও 

’ لد‎ জলে ধুয়ে এসে নদীনালা বা পুকুরের জল বিষিয়ে দেয়। 


৪৯ 


ওইসঙ্গে AAT কিংবা অন্য জায়গায় জমে থাকা বিষা্ত বা তেজাঁস্কয় 
পদার্থও Zita জলে মিশে জলকে বিষিয়ে তোলে ۱ একই ভাবে 
বাতাসে বিষের পারমাণ বোঁশ হলে তাও ÎÛ সঙ্গে নিচে নেমে জলকে 


বিষিয়ে দেয়। আর এইভাবে জল বাধিয়ে ওঠায় একদিকে সেসব জল ' 


যেমন মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠছে অন্যাদকে তেমান জলজ 
প্রাণী বিশেষ করে মাছের বংশ লোপ পাচ্ছে অথবা [বষজলের মাছ খেয়ে 
মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে | ; 
তোরা নিশ্চয় জানস, গঙ্গা ভারতবাসীর কাছে সবচেয়ে ۱ 
কিন্তু এখন সেই গঙ্গার চেয়ে বিষান্ত আর কিছু বোধহয় ভারতবর্ষে নেই। 
কেন ছোটকা ? ছি - 
আগের যেসব কারণ বললাম সেগুলো তো আছেই, তারপর আমরা 
সবাকছ; নোংরা এমনকি আধপোডা AGL, মরা জন্তু জানোয়ারের ME 
ইত্যাঁদ সবাঁকছ7 ফেলে গঙ্গাকে বিষয়ে দিয়োছ। গঙ্গাকে দূষণমুক্ত 
করার জন্য অবশ্য সরকারিস্তরে একটা পাঁরকজ্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ সেই 
2111۳۳۲ মত কাজও হচ্ছে, কিন্তু আগে যা বলেছিলাম আমরা নিজেরা 
সচেতন না হলে গঙ্গার গঙ্গাযান্রার আর খুব দোঁর হবে'না ৷ : 
আর LE, গঙ্গার কথাই বা বাল কেন, পাঁথবার ভূগ্বর্গ কাশ্মীরের 
সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ডালহুদ, তাও আজ বিষে ভরা | 
কিন্তু এর থেকে রেহাই পাবার IF কোন রাস্তা নেই? 
থাকবে না কেন ? প্রথমত, নদীর ধারে যেসব কলকারখানা, রয়েছে 
তাদের ময়লা নদীতে ফেলার আগে তাকে Faas করে নিতে হবে। 
শহরের নোংরা জলের ক্ষেত্রেও একই কথা । তার ওপর ود‎ জন্তু- 
আনোয়ার অথবা শব ফেলা যেমন বন্ধ করতে হবে তেমনি বিশেষ ধরনের 
কচ্ছপের মত যেসব জলজ প্রাণী মাংস খায় তাদের বংশবদ্ধির দিকে 
এবং নদীর বহতা যাতে ঠিক থাকে তার ওপর নজর দিতে হবে। 
সমুদ্রের জল কিভাবে ادا‎ ওঠে > 
۱ 7.۳5 যেসব নদী এসে মিশেছে তারা যেমন নোংরা বয়ে আনে 
তেমনি জাহাজগ্ালও প্রাতাঁদন রাশি রাশ নোংরা ছাঁড়ুয়ে দিচ্ছে সাগরে? 
0. ক রকম? DR 
' তাহলে কছুদিন আগের একটা ঘটনার কথা বাল শোন। ১৯৬৭ 
সালের মার্চ মাস। ইংলণ্ড থেকে মাইল আটেক দুরে ঘটল ঘটনাটা | 
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টো ক্যানিয়ন নামে একটা মালবাহী জাহাজ কুয়েত থেকে তেল নিয়ে 
আসাঁছল ওয়েলস । ৬১,২৬৩ টনের এই জাহাজটা_ সেভেন স্টোন 
Ee হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে গেল ফে'সে। তেল বোঁরয়ে আসতে থাকল 
জাহাজটা থেকে ৷ প্রায় সাড়ে ছ'শ ফুট লম্বা একটা তেলের স্তর ভেসে 
আসতে থাকল উপকূলের IMS ৷ সেই তেলের স্তরকে নষ্ট করার জন্য 
৩৬ট জাহাজকে পাঠান হল ডিটারজেন্ট পাউডার ছড়াবার জন্য৷ 
ছোট ছোট নোকোগলো কুলের 1দকে পাউডার ছড়াতে থাকল । সব 
লয়ে '্রাটশ সেনাবাহনীর দু হাজার জওয়ান এবং অসামারক লোক- 
জন কাজে নেমে পড়েও তেলের স্তরকে হঠাতে পারল না। দশ দিনের 
মাথায় তেলবাহী জাহাজটা দ:টুকরো হয়ে যাওয়ায় সমস্ত তেল ICH 
গড়ে ঁবরাট' এলাকা জুড়ে সরের মত ভাসতে ۱ সেই (তেলের 
স্তরে আটকে মরতে থাকল হাজার হাজার 'পাঁখ, সমদদ্রের মাছ, শান্ত 
Sonia জলজ প্রাণী ı অবস্থা সামাল দিতে রয়েল এয়ার ফোর্সের জেট 
Samra থেকে ওই ট্যাঙ্কারে বোমা ফেলে আগুন ধাঁরয়ে দেওয়া হল। 
সেই ya যাতে নিভে না যায় তার জন্য তার ওপর বিমান থেকে 
তেল ঢালা হতে থাকে | 

ওাঁদকে ফ্রান্সে যাতে. ওই তেলের স্তর না আসতে পারে তার জন্য 
সেখানেও নানা বাবস্থা নেওয়া হতে থাকল ۱ আর এই জাহাজ ভাঙার 
ফলে কোট কোটি টাকার তেল নষ্ট: হওয়া ছাড়া ব্রিটিশ এবং ফরাসি 
সরকারকে খরচ করতে হল আরো কোট কোট টাকা ।. নষ্ট হয়ে গেল 
১২০ মাইল: me ইংলণ্ডের সুন্দর উপকুল অঞ্চল, মারা গেল হাজার 
হাজার পাঁখ, মাছ, ۱ 

এটাতো হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা | 

সাগরে এমন ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটে। তাছাড়া জাহাজ ধোয়া, 
RA জাহাজ থেকে নানা আবর্জনা ফেলা, সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাওয়া 
জাহাজ ইত্যাঁদও সমুদ্রের জলকে RRE দেয় আর সেই বাঁধিয়ে যাওয়া 
জল তার তীরে তারে গড়ে ওঠা atea জীবনকে বিপন্ন করে 
তোলে৷ শুধু বাতাস বা জল নয়, শব্দ RAS আমাদের জীবনকে 
139۳ করে তুলেছে। 

শব্দ দূষণ ক ছোটকা ? 

আমাদের যে শ্রবণ যন্দ্র বা কান, তার শোনার একটা ক্ষমতা MR | 


৫১ 


= 


۳ C= 


স্বাভাঁবক অবস্থায় আমরা যত SLR] আওয়াজ সহ্য করতে পার তার 
মান্রাটা যখন ছাঁড়য়ে যায় তখনই আমাদের শ্রবণ যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে | 
এখন সারা পাঁথবীতেই স্বাভাবিক শব্দের চেয়ে অস্বাভাবিক শব্দের 
Ta বেড়ে গেছে । রেডিও, Tine, লাউডাঁস্পকার, কলকারখানা» 
বাঁড় ঘর Cols, বিমান, মোটরযান, রেলগাঁড় এমন ক অশান্ত জনতা 
সবাই শব্দের Mae MVA চলেছে। আর এতেই ব্যাহত হচ্ছে 
মানুষের স্বাভাবিক জীবন, অনেকে কালা পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই 
আমাদের দেশ সমেত MIET নানা দেশেই শব্দ দূষণ রোধে আইন 
করা হয়েছে। কিন্তু এটা তো সাঁত্য, مد‎ আইন. করে সব সমস্যার 
সমাধান করা যায় না। সবার আগে আমাদের নিজেদের বোঝা দরকার, 
আমরা অনেক সময় না বুঝে যেসব কাজ কাঁর তাতে অন্যের ক্ষীত হতে 
পারে। এটা যাঁদ মানুষকে TTC দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু সহজে ই 
অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে | 

কিন্তু ছোটকা, তুমি যা বললে, মানে আমাদের সমস্ত পাঁরবেশটাই 
যেভাবে বিষিয়ে যাচ্ছে তাতে কি আর আমরা সচেতন হবার কিংবা 
অন্যকে সচেতন করার সময় পাবো? | 

না রে, অত হতাশ হবার কিছ নেই। ۳5 যে হয়ান তা নয়, তবে 
এখনও সময় আছে I এখন থেকে আর সবার সঙ্গে তোরা মানে তোদের 
বয়সী যেসব কিশোর কিশোরী আছে তারা যাঁদ হাত মেলায়_তাহলে 
AJA আবার আগের মতই সবুজ হয়ে উঠবে -আবার বইবে نس‎ 
বাতাস। তোদের ঘিরেই আজ চারিদিকে সবুজের স্বপু। তোরাই 
পারস এই পৃঁথবাঁটাকে বাঁচাতে। 

একটা প্রচণ্ড আবেগে ছোটকা হঠাৎই ওদের জাঁড়য়ে ধরে ۱ ওরা 
তাকিয়ে থাকে ছোটকার মুখের দিকে ı ওদের মনে মনে তখন ঝলসে 
ওঠে শপথ-_এ es আমরা সবার বাসের উপযোগী. করে, 


তুলবোই_তুলব | 
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